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সালাতে বিনয়াবন হওয়ার তেত্রিশ উপায় 


ভূমিকা 
খুশু প্রকাশ করা গুনাহ ও ঘৃণ্য। 
এখলাসের আলামত হল, খুশুকে গোপন করা 
খুশুর বিধান 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি, ওয়াসাল্লাম এর হাদিস থেকে খুশুর 
ফযিলত এবং যারা খুশু অবলম্বন করা ছেড়ে দেয়, তাদের শাস্তি। 


উল্লেখিত বিন্যাসের আলোকে আমরা সালাতে খুশু আনয়নের 
উপায়গুলো উল্লেখ করব । 


প্রথমত: যে উপায়গুলো খুশুর কারণ হয় এবং খুশুকে শক্তিশালী 
করে, তার আলোচনা। 


মাসআলা: 


মাসআলা: মাসআলা; কোনো ব্যক্তির সালাতে বেশি ওয়াস-ওয়াসা 
পরিলক্ষিত হলে, তার সালাত সহীহ্‌ হবে নাকি তাকে সালাত 
পুনরায় আদায় করতে হবে। 


পরিশিষ্ট 


যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি সমগ্র জগতের 
প্রতিপালক এবং যিনি তার স্বীয় কিতাব-কুরআন করীমে- এরশাদ 
করে বলেন, [1A 5,২4] বর 5555: 14555} “আর তোমরা 
আল্লাহর জন্য বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও”।' তিনি সালাত সম্পর্কে 
আরও বলেন, [+০ 5/4] {© 9 & NL ESS Gy 
“নিশ্চয় সালাত বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন” ।£ আর সালাত 
ও সালাম নাযিল হোক মুত্তাকীদের ইমাম, বিনয়ীগণের সরদার 
আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর 
এবং তার পরিবার-পরিজন ও সমস্ত সাহাবীদের উপর । 


অতঃপর: 


দ্বীনের কার্যগত রুকনসমূহের মধ্যে বড় রুকন হচ্ছে সালাত। আর 
সালাতে খুশু-খুযু তথা বিনয়াবনত থাকা ইসলামী শরীয়তের একটি 
মহান লক্ষ্য। আল্লাহর দুশমন ইবলিস আদম সন্তানকে গোমরাহ 
করা ও তাদের ফিতনায় জড়ানোর বিষয়ে এ বলে, 
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* সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৩৮ । 
* সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৪৫। 


“তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে ও 
তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম 
দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন 
না”।!- প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার কারণে, তার সবচেয়ে বড় ষড়যন্ত্র 
হল, বিভিন্নভাবে মানুষকে সালাত হতে বিরত রাখা কুমন্ত্রণার 
মাধ্যমে বান্দা যাতে সালাত আদায়ে কোন প্রকার তৃপ্তি ও মজা না 
পায় সে প্রচেষ্টা চালানো, সালাত আদায়ের সাওয়াব ও বিনিময় 
নষ্ট করা । আর যেহেতু সালাতে খুগশু-খুযু এমন একটি বস্তু যা সর্ব 
প্রথম উঠিয়ে নেওয়া হবে, আর আমরা শেষ জামানার মানুষ, 
সেহেতু আমাদের বিষয়ে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনন্ু'র 
ভবিষ্যতবাণী পুরোপুরি প্রযোজ্য । তিনি বলেন, 
SJL pr YAEL LLANE rE bd 
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“তোমরা তোমাদের দ্বীনের বিষয়সমূহ হতে সর্বপ্রথম খুশুকে 
আছে, তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। অচিরেই তোমরা 


“সূরা আরাফ, আয়াত: ১৭। 


আদায়কারী দেখতে পাবে না।* সালাতে কুমন্ত্রণা ও খুশু না থাকার 
বিষয়টি মানুষ নিজেই অনুভব করে এবং অনেক অভিযোগকারী 
থেকে বিষয়টি শোনা যাওয়াতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার 
প্রয়োজন সুস্পষ্ট। তাই নিম্নের আলোচনাটি আমার নিজের জন্য ও 
মুসলিম ভাইদের জন্য উপদেশ। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এই যে, 
আল্লাহ তা'আলা যেন এ লেখা দ্বারা আমাদের উপকার করেন। 


আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 
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[ 
এ সকল মুমিনরা সফল যারা তাদের সালাতে বিনয়াবনত ।* 
অর্থাৎ যারা তাদের সালাতে ভীত-সন্ত্রস্ত ও প্রশান্ত । আর সালাতে 
‘খুশু খুযু'র অর্থই হচ্ছে, প্রশান্ত থাকা, সুস্থির থাকা, ধীরতা 
অবলম্বন, বিনম্ ও গাম্বীর্যতা অবলম্বন। আর আল্লাহর ভয় ও তাঁর 
যথাযথ আল্লাহ সচেতনতা বান্দাকে খুশু অবলম্বন করতে উৎসাহ 


* মাদারেজ আস-সালেকীন, ১/৫২১। 


* সূরা আল মুমিনুন, আয়াত: ১, ২। 
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দেয় এবং সাহায্য করে।* আর খুশুর প্রকৃত রূপ হচ্ছে, মহান 
রব্বের সামনে হীন ও বিনয়ের সাথে অন্তরকে দাঁড় করানো*। 


মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী- 
[YA 574A] 4G 555 40 1125553“তোমরা আল্লাহর জন্য 
বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও”। এর মধ্যে কুনুত অর্থ, আল্লাহর ভয়ে 
রুকু‘, বিনম্র হওয়া, চক্ষুকে অবনত করা, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে 
সংকোচিত করা*। 


একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, খুশুর স্থান হল হৃদয়, আর 
খুশুর ফলাফল প্রকাশের স্থান হচ্ছে দেহ । 


বস্তুত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনের অনুসরণ করে থাকে । সুতরাং 
অলসতা বা শয়তানের কু-মন্ত্রণার কারণে যখন অন্তরের মধ্যে খুশু 
না থাকে, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে ইবাদত বা গোলামী বিনষ্ট 
হয়ে যায়৷ মানুষের আত্মা হল, রাজা আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার সৈন্য- 
সামন্ত; যেগুলো রাজার কথাই শোনে এবং তার নির্দেশই 
বাস্তবায়ন করে। মন বা হৃদয় তার মালিকের ইবাদত হারানোর 
মাধ্যমে যখন রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং সে বেকার হয়ে 


! তাফসীরে ইবন কাসীর ৬/৪১৪ 
* মাদারেজুস সালেকীন ১/৫২০ । 
* সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৪৫ । 


* তা‘যীমু কাদরিস সালাত ১/১৮৮ । 
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যায়, তখন তার প্রজারাও ধ্বংস হয়ে যায় । আর সে প্রজাসাধারণ 
হচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ। 

তবে এটা জানা আবশ্যক যে, খুশু বা বিনয়াবণত হওয়ার বিষয়টি 
প্রকাশ করার বিষয় নয়, বরং যারাই এটাকে প্রকাশ করতে 
চাইবে তারাই রোষানলে পতিত হবে। আর তাই বান্দার আমলের 
মধ্যে ইখলাস তথা নিষ্ঠার দাবী হচ্ছে, খুশু বা বিনয়াবনত 
ভাবটিকে সে গোপন করে রাখবে। 

সালাতে খুশুর বিধান 
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হল, মুনাফেকি খুশু কি? বলল, তুমি দেহকে বিনয়াবনত দেখাবে, 
অথচ মন বিনয়াবনত নয়”। 
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তার চেয়ে অধিক প্রকাশ করাকে অপছন্দ করা হতো । 
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পূর্বসূরীদের কেউ কোনো এক লোককে দেহ ও বক্ষকে খুব 
ঝুকানো অবস্থায় দেখে বললেন, হে অমুক! খুশু এখানে, তারপর 
তিনি তার অন্তরের দিক ইঙ্গিত করলেন। ওখানে নয়, এরপর 
তিনি দু’ কাঁধের দিকে ইঙ্গিত করলেন ৷ 


আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. ঈমানী খুশু ও মুনাফেকী খুশুর মধ্যে 
পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ঈমানী খুশু হল, সম্মান, বড়ত্ব, 
মহত্ব, ভয় ও লজ্জা করার মাধ্যমে হৃদয় আল্লাহর জন্য বিনয়ী 
হওয়া । ফলে ভয়, অপমানবোধ, ভালোবাসা, লজ্জা, আল্লাহর 
নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করা এবং তার পক্ষ থেকে আল্লাহর 
নাফরমানীর অনুভূতিতে বান্দার অন্তর পরিপূর্ণ ভেঙ্গে পড়বে। আর 
যখন বান্দার মধ্যে এ ধরনের অবস্থা তৈরি হয়, তখন বান্দার 
অন্তর বিনয়াবনত হয়, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অন্তরের সাথে সাথে 
বিনয়াবনত হয়। পক্ষান্তরে মুনাফেকী খুশু হল, কৃত্রিম ও লোক 
দেখানো খুশু, যা শুধুমাত্র তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই প্রকাশ পায়, 
অন্তর সম্পূর্ণ খালি। কোনো কোনো সাহাবী এ বলে দো'আ 
করতেন, হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট নেফাকী খুশু থেকে 


" মাদারেজুস সালেকীন ১/৫২১। 


আশ্রয় চাই । তাকে জিজ্ঞেস করা হল, নেফাকী খুশু কি? বলল, 
‘দেহ বিনয়ী দেখবে, কিন্তু অন্তর বিনয়ী নয়।' সুতরাং আল্লাহর 
জন্য বিনয়ী এমন বান্দাকেই বলা যায়, যার কুপ্রবৃত্তির অনল 
নিৰ্বাপিত হয়েছে এবং যার অন্তর থেকে সে কুপ্রবৃত্তির ধোঁয়া 
নিঃসরণও বন্ধ হয়েছে। ফলে তার বক্ষ আলোকিত হয়েছে এবং 
সেখানে আল্লাহর বড়ত্বের নূর উদ্ভাসিত হয়েছে। আল্লাহ্র ভয় ও 
মহত্বের আতঙ্কে তার অন্তরের কু-প্রবৃত্তিসমূহ মরে গেছে, অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের তেজ লোপ পেয়েছে, তার হৃদয় আল্লাহর পক্ষ থেকে 
নাযিলকৃত প্রশান্তির মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর যিকিরের দিকে ধাবিত 
হয়ে সম্মানিত ও সন্তুষ্টচিত্ত হতে পেরেছে। এভাবেই সে 
সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নিজের মনকে “‘মুখবিত' বা সুস্থির করে 
নিয়েছে বস্তুত: যমীনের মধ্যে সেটাকেই ‘মুখবিত’ বলা হয় যা 
স্থির ও সমান, আর তাতে পানি জমা হতে পারে। অনুরূপভাবে 
সে অন্তরই ‘মুখবিত’ যা বিনয়াবনত ও সন্তুষ্টচিত্ত। যেমন কোনো 
নিম্ন ও সমতলভূমির দিকে, যেদিকে পানি গড়ায় এবং তাতে 
অবস্থান করে। আর অন্তর বিনয়াবনত ও শান্ত হওয়ার চিহ্ন বা 
আলামত হচ্ছে, আল্লাহ বড়ত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করে আল্লাহর 
সামনে নিজেকে অপমান-অপদস্ত ও ছোট মনে করে, এমনভাবে 
সেজদা করা, যেন সে সেজদার পরই সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত 
করবে। আর এটাই হচ্ছে, ঈমানী খুশু। পক্ষান্তরে অহংকারী হৃদয়, 
সে তো তার অহংকারে লক্ষ-ঝক্ফ দিতে থাকে এবং বাড়তে থাকে, 
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ফলে সে অন্তর যমীনের উচু অংশের মত, তার উপর পানি 
অবস্থান করে না। অন্যদিকে মৃত্যুর ভান করা ও নেফাকী খৃশু 
হচ্ছে এমন অবস্থার নাম, যা কৃত্রিমতা অবলম্বনের মাধ্যমে লোক 
দেখানোর উদ্দেশ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। 
বস্তুত তার অন্তর কু-প্রবৃত্তি ও বিভিন্ন রকম চাহিদা দ্বারা তরতাজা 
ও যুবক। সে বাহ্যিক দৃষ্টিতে খুশু অবলম্বনকারী হলেও গোপনে সে 
তার শরীরে ধারণ করে থাকে এমন সব মাঠের বিচ্ছু ও বনের 
হিংস্র জন্তু, যেগুলো সব সময় শিকারের অপেক্ষায় থাকে ।! 


সালাতে খুশু তখন হাসিল হয়, যখন তার অন্তর সালাতের 
জন্য অবসর হয়। অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে কেবল সালাত নিয়েই 
ব্যস্ত হয় এবং সব কিছুর উপর কেবল সালাতকেই প্রাধান্য দেয় । 
তখন সালাত তার জন্য প্রশান্তি হয় এবং সালাত তার চোখের 
শীতলতা আনয়নকারী হয়। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমার চোখের প্রশান্তি দেওয়া হয়েছে 
সালাতের মধ্যে ”* 


আল্লাহ তা'আলা তাঁর উত্তম বান্দাদের গুণাগুণ বর্ণনায় সালাতে 
খুশু অবলম্বনকারী পুরুষ ও নারীদেরকে উল্লেখ করেছেন এবং 


* কিতাবুর রূহ, পৃ: ৩১৪, দারুল ফিকির, জর্দান। 
* তাফসীরে ইবন কাসীর ৫/৪৫৬; মুসনাদে আহমদ ৩/১২৮; সহীহুল জামে: 


৩১২৪। 
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তিনি জানিয়ে দেন যে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা বিনিময় 
ও প্রতিদান ৷! 


খুশুর উপকারিতা হল, খুশু বান্দার সালাতকে সহজ করে 
দেয়। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

EA (© Gi5dl Be NEST CG BLA AL atl) 

[to 

“তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাও। 

নিশ্চয় সালাত বিনয়ী ছাড়া অন্যদের জন্য কঠিন” ।* অর্থাৎ 
জন্য তা কষ্টকর কিংবা কঠিন নয়।১ 


সালাতে খুশু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা খুব দ্রুত হারিয়ে যায় 
এবং যার অস্তিত্ব অত্যন্ত দুর্লভ। বিশেষ করে, আমাদের এ শেষ 
যুগ তথা আখেরি যামানায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, 


Use 3 G7 > LADS ois or 2 gt dh 


* সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৫। 
* সূরা, বাকারাহ, আয়াত: ৪৫ 


$ তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/১২৫। 
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“এ উম্মত থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিষটি তুলে নেয়া হবে, তা হল 
সালাতের খুশু বা বিনয়াবনত হওয়া । ফলে তুমি কাউকে সালাতে 
বিনয়াবনত দেখতে পাবে না”।! 


উত্তম পূর্বসূরীদের কেউ বলেন, সালাত হল, এঁ দাসীর মত, 
যা কোন বাদশাহদের বাদশাহকে হাদিয়া দেয়া হয়। সুতরাং তার 
প্রতি তোমাদের কি ধারণা হতে পারে, যে ব্যক্তি কোনো 
বাদশাহকে এমন একটি দাসী হাদিয়া দিল, যে কিনা অন্ধ, বধির, 
প্রতিবন্ধী, হাত পা কাটা, রোগা, কুৎসা ও দুর্গন্ধময়, এমনকি এমন 
একটি দাসী হাদিয়া দিল, যেটি মৃত, যার কোনো প্রাণ নেই? 
সুতরাং তোমার কেমন হবে সে সালাতের বিষয়টি যা কোনো 
বান্দা হাদিয়া দিল, আর সে তা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে 
চাইল? অথচ আল্লাহ পবিত্র-উত্তম, যা পবিত্র-উত্তম শুধু সে বস্তু 
ছাড়া অন্য কিছু তিনি কবুল করেন না। আর যে সালাতে রূহ নেই 
তা কখনো পবিত্র-উত্তম আমল নয়। যেমন, কোনো মৃত গোলাম 


* আল্লামা হাইসামী স্বীয় রহ. মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে ২/১৩৬ বলেন: 
আল্লামা তাবরানী তার মু‘জামুল কাবীরে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর 
হাদিসটির সনদ হাসান। হাদিসটি ‘সহীহুত তারগীব কিতাবেও বর্ণিত, 
হাদিস নং ৫৪৩ এবং তার লেখক শাইখ আলবানী বলেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ 

13 


যার কোনো রূহ নেই, তাকে স্বাধীন করা কোনো পবিত্র বস্তুকে 
স্বাধীন করা বুঝায় না৷! 


সালাতে খুশুর হুকুম:- 


প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে যে, সালাতে খুশু অবলম্বন করা 
ওয়াজিব । শাইখুল ইসলাম রহ, বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, 


EAN LO isd BE NL EAST CL BLDG, LAL lial 


[to 


“তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাও । 
নিশ্চয় সালাত বিনয়ী ছাড়া অন্যদের জন্য কঠিন” ।* আল্লাহ 
তা'আলার এ কথা দ্বারা যারা সালাতে খুশু অবলম্বন করে না 
তাদের নিন্দা করা প্রতীয়মান হয়। ... আর কোনো ওয়াজিব ছেড়ে 
দেওয়া কিংবা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণেই নিন্দা হয়ে 
থাকে৷ যারা সালাতে খুশু অবলম্বন করে না তারা নিন্দিত হওয়া 
সালাতে খুশু ওয়াজিব হওয়াকে প্রমাণ করে। সালাতে খুগু 
ওয়াজিব হওয়া আল্লাহ তা'আলা আরেকটি বাণী দ্বারাও প্রমাণিত । 
আল্লাহ বলেন, 


* দেখুন, মাদারেজ: ১/৫২৬। 
2 সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৪৫ 


SF A GHG O S35 NS Gh lO SLI EL 35) 
2055 8 GA © S55 550 SB GA © S222 
© Says HE SY LS SSG LS ier F NO Shas 
* A; © 55 ~ dh BS 5 GE 
4 dj © SE Leis BA Al © 545 PG 
[0:03 SE US Lh SIS OS ঞ্ঞা্ ESA 

“অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজদের সালাতে 
বিনয়াবনত। আর যারা অনর্থক কথা-বার্তা থেকে বিমুখ। আর 
স্থানের হিফাযতকারী। তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত যার 
মালিক হয়েছে, তারা ছাড়া, নিশ্চয় এতে তারা নিন্দিত হবে না। 
অত:পর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সীমা 
লঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে 
যত্ববান। আর যারা নিজদের সালাতসমূহ হিফাজত করে। তারাই 
হবে, ওয়ারিশ। যারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে। তারা সেখানে 
স্থায়ী হবে”।' 

এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা‘আলা জানিয়ে দেন যে, কেবল 
তারাই জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবেন। এর অর্থ হচ্ছে, 


“সূরা মুমিনুন, আয়াত: ১, ১১। 
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হতে পারবে না। আর যখন প্রমাণিত হলো যে, সালাতে খুশু বা 
বিনয়াবনত হওয়া ওয়াজিব; আর সেটার সাথে থাকে সুস্থিরতা ও 
নত (কিংবা আনুগত্য) হওয়া, তাহলে যে ব্যক্তি কাকের ঠোকরের 
মত সালাত আদায় করে, সে তার সেজদায় খুশু অবলম্বন করে 
নি। অনুরূপভাবে যে রুকু থেকে মাথা উঠালো না এবং মাথা 
ঝুঁকানোর পূর্বে সুস্থিরভাবে দাড়ালো না, সে সালাতে শান্ত ভাব 
আনয়ন করতে পারল না। কারণ, সুস্থির থাকাই হচ্ছে প্রশান্ত 
থাকা। আর যে ব্যক্তি সালাতে সুস্থির অবলম্বন করে না, সে 
প্রশান্তি অবলম্বন করল না। আর যে প্রশান্তি অবলম্বন করল না, 
সে সালাত তথা- রুকু ও সেজদাতে খুশু অবলম্বন করল না। আর 
যে বিনয়াবনত অবলম্বন করল না, সে অপরাধী সাব্যস্ত হল। 
সালাতে বিনয়াবনত থাকা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে আরেকটি 
প্রমাণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা সালাতে খুশু 
অবলম্বন করে না তাদের ধমকি দিয়েছেন । যেমন, সালাতের মধ্যে 
আকাশের দিক দেখা লোকটিকে ধমক দেন। কারণ, এটার অর্থই 
হচ্ছে, নড়া-চড়া করা, উপরের দিক মাথা উঠানো ইত্যাদি সালাতে 
খুশু অবলম্বন করার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। 


* মাজমু‘ ফাতাওয়া ২২/৫৫৩-৫৫৮ 
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সালাতে খুশুর ফজিলত ও খুশু ছেড়ে দেয়া সম্পর্কে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


83) oy ry rc or ds hl eo 3l Slo 
cx 5 a Of a5 Bl bo dN cts ED Sl 
wie si 0b dE si Ol gs Dl ke dl 
“আল্লাহ তা‘আলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি 
সুন্দরভাবে ওজু করে, ওয়াক্ত মত সালাতগুলো আদায় করে এবং 
ভালোভাবে রুকু-সেজদা করে ও খুশুকে পরিপূর্ণ রূপ দেয়, তাকে 
ক্ষমা করে দেয়ার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্র্তি-বদ্ধ। আর যে 
ব্যক্তি এগুলো করে না, তাকে ক্ষমা করার ব্যাপারে আল্লাহর কোন 
প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি চান ক্ষমা করবেন অথবা তাকে আযাব- 
শাস্তি- দেবেন! 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 
B51 amy Eberle J mS) oe 5 p03 lb oy 0 
Yh ly) 3 TSS or PE be dt ds Lg SIE Yl, 
(Liles 


: আবু দাউদ, হাদিস নং ৪২৫, সহীহুল জামে', হাদিস: ৩২৪২। 
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যে ব্যক্তি সুন্দর করে ওজু করে, তারপর আল্লাহর দিক 
মনোযোগী হয়ে আন্তরিকতার সাথে দুই রাকাত সালাত আদায় 
করে, অপর বর্ণনায়, দুই রাকাত সালাত আদায় করতে তার 
করে দেয়া হবে। অপর এক বর্ণনায়, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব 
হয়ে যাবে৷: 


সালাতে খৃুশুর কারণসমূহ পর্যালোচনা করলে, আমরা দেখতে পাই, 
খুশুর কারণসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত । প্রথমত: যেসব কর্মগুলো 
করলে সালাতে খুশু পাওয়া বা অর্জন করা যায় এবং খৃশুকে 
শক্তিশালী করে সেগুলো অবলম্বন করা । দ্বিতীয়ত: যেসব কর্মগুলো 
খুশুর প্রতিবন্ধক হয় বা খুশুকে দুর্বল করে দেয় সেগুলোকে 
প্রতিহত করা৷ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. খুশু 
বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করেন। তিনি 
বলেন, সালাতে খুশু বিষয়ে দুটি জিনিষ সাহায্য করে। 


এক. খুশুর উপায়গুলো শক্তিশালী হওয়া, আর 


দুই, খুশু প্রতিবন্ধকসমুহ দুর্বল হওয়া। 


* বুখরি, হাদিস; ১৫৮, নাসায়ী ৯৫/১, সহীহুল জামে: ৬১৬৬ । 
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প্রথম প্রকার: খুশুর দাবিসমূহ শক্তিশালী করা 


বান্দা সালাতে যা বলে, যে সব কর্ম করে তা বুঝতে চেষ্টা 
ফিকির করা। আর মনে মনে এ কথা বলা, সে এখন আল্লাহর 
সামনে দাঁড়িয়েছে, আল্লাহর সাথে কথা বলছে, আল্লাহ তাকে 
দেখছে। কারণ, মুসল্লি যখন সালাতে দাড়ায় তখন সে আল্লাহর 
সামনে দাড়ায় এবং আল্লাহর সাথেই কথা বলে, আর কারো সাথে 
নয়। 
আর ইহ্‌সান: 2 5৮ 5 55 4 ৩b cols BS dhl us ul 
“তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে, যেন তুমি তাকে দেখছ, আর 
যদি তুমি তাকে না দেখ, তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন”। 
অতঃপর, যখন বান্দা সালাতের মজা ও স্বাদ গ্রহণ করবে, তখন 
সালাতের দিক তার ঝোঁক আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। 
আর এটি ঈমানের শক্তি অনুযায়ী হয়ে থাকে। 


আর ঈমানকে শক্তিশালী করে এমন উপকরণ অসংখ্য । এ কারণে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 


(EDL) B S48 53 laa 43 ll: SS cr Bl 


হয়েছে: নারী ও খুশবু। আর সালাতকে আমার চক্ষুশীতলকারী 
করা হয়েছে”। অপর হাদিসে বর্ণিত তিনি বলেন, 


LUISE Ural bh 


“হে বিলাল, সালাতের মাধ্যমে আমাকে শান্তি দাও”। তিনি এ কথা 
বলেন নি সালাত হতে আমাকে মুক্তি দাও । 


দ্বিতীয়ত: প্রতিবন্ধকতা দূর করা: 


মানুষের অন্তর অনর্থক কাজে চিন্তা করার কারণে সালাত 
থেকে অমনোযোগী হয়ে যায়, তাই তা প্রতিহত করতে চেষ্টা 
করা । যে সব উপকরণ সালাতের উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, 
সেগুলোর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা। আর এ ব্যাপারে মানুষের 
অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন। কারণ, যতবেশি সন্দেহ ও কু-প্রবৃত্তি মানুষের 
মধ্যে দানা বাঁধে সে ততবেশি ওয়াস-ওয়াসা তথা দ্বিধা-দ্বন্দে 
ভুগতে থাকে। আর অন্তর যখন কোনো বস্তুকে মহব্বত করে 
তখন তা পাওয়ার জন্য সে ঘুরে বেড়ায়, অনুরূপভাবে যখন সে 
কোন কিছুকে অপছন্দ করে, তখন তা প্রতিহত করতে সে সর্বদা 
চেষ্টা চালায়।.* 


* মাজমু‘ ফাতাওয়া: ৬০৬-৬০৭ 
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উল্লেখিত শ্ৰেণী বিন্যাস অনুযায়ী নিম্নে আমরা সালাতে খুশুর কিছু 
উপকরণ উল্লেখ করব: 


প্রথমত: যে সব উপকরণগুলো অবলম্বন করলে সালাতের মধ্যে 
খুশু-খুযু টেনে আনে এবং শক্তিশালী করে সেগুলোর ব্যাপারে 
যত্নবান হওয়া ৷ 


এ ধরনের উপকরণ অনেক রয়েছে, যেমন:- 
(১) সালাত আদায়ের জন্য প্রস্তুতি গহণ করা ও তৈরি থাকা: 


মুয়াজ্জিনের সাথে আযানের শব্দগুলো বলা। 
7 আযানের পর দো'আ পড়া- 


aid gl ce TSW DLAl, lll 50 oi 5 HN 
asc, SM Sym plall aly 


“হে আল্লাহ্‌, এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের 
আপনিই রব । আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
দান করুন সর্ব উত্তম মাধ্যম ও মহান মর্যাদা। আর আপনি তাকে 
পৌছান এ প্রশংসিত স্থানে যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাকে 
দিয়েছেন। 


[7] আযান ও ইকামতের মাঝে দোআ করা। 
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সুন্দর করে ওজু করা। 
ওজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা। 
ওজুর পরে দো'আ এ দো'আ পড়া- 


hans ska Mtl Sly dd Bld Taina TALI GD sel 

(esl cp slr ox 2 gla ED) 

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক 

ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই। আর আমি আরও সাক্ষ্য 

দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও 

রাসূল । হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত 
করুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন”। 


0 মিসওয়াকের ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা, আর 
তা হচ্ছে, মুখকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, যা দ্বারা 
একটু পরে সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করা 
হবে কারণ, হাদিসে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, 


(OTL sll Leb) 
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অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মুখকে কুরআনের জন্য 
পরিষ্কার কর ৷ 

সুন্দর ও পরিষ্কার পোশাক পরিধান করা। এ বিষয়ে 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 


[YN (3 F is EL) VS ASE S50 Y 
প্রত্যেক সালাতের সময় গ্রহণ কর”।“* আল্লাহ রাব্বুল 
করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ । সুন্দর, পরিষ্কার ও সুস্রাণ যুক্ত 
কাপড় পরিধান করার কারণে মানুষের অন্তরে খুশির 
উদ্ৰেক হয়। যা ঘুমের পোষাক বা কাজের পোষাক 
দ্বারা অর্জিত হয় না। 

7 অনুরূপভাবে সতর ডাকার মাধ্যমে প্রস্তুতি নেওয়া। 

সালাতের স্থানের পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া 


* বাযযার রহ. । তিনি বলেন, আলী রা. হতে এ সনদের থেকে উত্তম আর কোন 
বর্ণনা আমি জানি না। দেখুন: কাশফুল আসতার ৷ আল্লামা হাইসামী রহ. 
বলেন, হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, পৃ: ২/৯৯, আল্লামা আলবানী 
রহ. বলেন, হাদিসটির সনদ উত্তম, দেখুন: আল-আহাদিসুস সাহীহা: পৃঃ 
১২১৩ । 

* সূরা আরাফ, আয়াত: ৩১। 
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আগে আগে সালাতে উপস্থিত হওয়া। 

7 সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকা। 

সালাতের কাতার সোজা করা, মাঝখানে কোনো ফাঁক 
না থাকা, কারণ কাতারের মধ্যস্থ ফাঁকগুলোতে শয়তান 
ঢুকে পড়ে । 


(ney dl obs K a2 G2 Sl Fi “lS Bl be GAO) 
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থিরতা অবলম্বন 
করতেন, এমনকি তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব-স্থানে ফিরে যেত।.' 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে ভুলকারী সাহাবীকে 
এ বিষয়ে অর্থাৎ সালাতে স্থির থাকতে আদেশ দেন। তিনি তাকে 
বলেন, 


(NS hn > 1D 5 Y) 


' আল্লামা আলবানী রহ. সালাতের প্রদ্ধতি কিতাবে হাদিসটির সনদকে সহীহ 
বলে আখ্যায়িত করেন। পৃ: ১৩৪। আল্লামা ইবনে খুযাইমাহ রহ এর 
নিকটও হাদিসটি বিশুদ্ধ । যেমনটি উল্লেখ করেন, হাফেয ইবনে হাজার রহ. 


ফতহুল বারীতে ৷ দেখুন, পৃ: ২/৩০৮ 
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“তোমাদের কারো সালাত বিশুদ্ধ হবে না, যতক্ষণ না সে এ 
কাজগুলো না করবে” ।.' 


আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ থেকে বর্ণিত, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


Bd ks EM eay be SEES Sm ind EMIS ros old lyelh 
Usss7w D, 55) 2 Yh : JG aso 


“সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর, যে সালাতে চুরি করে। সাহাবীগণ 
জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সালাতে কীভাবে চুরি করে? 
তিনি বললেন, রুকু-সেজদাকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করে না”।“ 


বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
dl IL SU Joe 32 SB 2 ©4055) 2 Y GM Jo) 
yt ac dle Y cos dl, 
“যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে রুকু করে না এবং সেজদায় 


ঠোকর দেয়, তার দৃষ্টান্ত ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মত, যে শুধু একটি বা 
দুটি খেজুর খায় যা তার কোনো কাজে আসে না”।! 


* আবু দাউদ, হাদিস নং ৫৩৬, ৮৫৮। 


* আহমদ ও হাকেম, হাদিস; ১/২৯ এবং সহীহুল জামে', হাদিস: ৯৯৭ । 
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যে কেউ সালাতে ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করবে না, তার দ্বারা খুশু 
সম্ভব নয়। কারণ, সালাতে তাড়া-হুড়া করা, সালাতের খুশুকে নষ্ট 
করে। আর কাকের মত ঠোকর দেয়া সালাতের সাওয়াবকে নষ্ট 
করে। 


(৩) সালাতের মধ্যে মৃত্যুকে স্মরণ করা: 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
4 0 G4 SDL SB SASS Bl Jl Ob DS 3 SASS 
tent ba: Sf 2 Y J Do FSD 
“তুমি তোমার সালাতে মৃত্যুকে স্মরণ কর, কারণ, যখন 
কোনো ব্যক্তি সালাতে মৃত্যুকে স্মরণ করে, তখন সে তার 
সালাতকে সুন্দরভাবে আদায় করে এবং সে এ ব্যক্তির মত 


সালাত আদায় করে, যে ধারণা করে যে, এটি তার জীবনের শেষ 
সালাত, আর কোন সালাত আদায়ের সুযোগ সে পাবে না”।* 


* কবীর গ্রন্থে আল্লামা তাবরানী ৪/১১৫, সহীহুল জামে‘তে হাদিসটিকে হাসান 
বলা হয়েছে। 
* আল্লামা আলবানীর সিলসিলাতুস সাহীহা, হাদিস: ১৪২১। আল্লামা সুয়ুতী 


বলেন, হাফেজ ইবনে হাজার হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন। 
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এ বিষয়ে আরও একটি হাদিস বর্ণিত, যাতে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহুকে বলেন, 


(E35 Sw 3 ei lh 


“যখন তুমি সালাত আদায়ে দাঁড়াবে, তখন তুমি বিদায়ী 
সালাত তথা তোমার জীবনের শেষ সালাত যেভাবে আদায় করতে 
সেভাবে সালাত আদায় কর”।' অর্থাৎ এমন লোকের সালাতের 
ন্যায় যে মনে করছে যে সে আর কোনো সালাত আদায় করার 
সুযোগ পাবে না। আর যদি মুসল্লিকে মরতেই হবে, তাহলে 
কোনো সালাত তো তার জন্য শেষ সালাত হবেই, সুতরাং তার 
উচিত হবে যে সালাতে সে আছে সেটাতে খুশু অবলম্বন করা, 
কেননা, সে জানে না হতে পারে এটাই তার জন্য সেই শেষ 
সালাতটি । 


(8) সালাতে তিলাওয়াত কৃত আয়াত ও দো'আসমূহের অর্থের 
মধ্যে চিন্তা করা এবং তাতে প্রভাবিত হওয়া: 


আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছেন চিন্তা- 
গবেষণার করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


* আহমদ, হাদিস: ৫/8১২। সহীহুল জামে‘তে হাদিস নং ৭৪২। 
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(© AN Si; ssh 155d Be Dh ll LS) 
[‘4: 2] 


“আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, এক বরকতময় 
কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে 
এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে” ৷! 


আর চিন্তা করা তখন সম্ভব হবে, যখন কুরআন থেকে যা 
তিলাওয়াত করছে তার অর্থ জানা থাকবে। তখন সে কুরআনে 
অর্থের মধ্যে চিন্তা করবে, তার চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হবে এবং 
সে কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
SEO GEG Co El 154 DiS SIS BL SY 
[YY 
“আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও 
বধিরদের মত পড়ে থাকে না” ।* এতে কুরআনের ব্যাখ্যা জানার 
গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। আল্লামা ইবনে জারির রহ. বলেন, “যে কুরআন 
পড়ে অথচ কুরআনের ব্যাখ্যা জানে না, তার বিষয়ে আমি অবাক 
হই, সে কিভাবে কুরআন তিলাওয়াতে মজা পায়।” সুতরাং, 


* সূরা সাদ, আয়াত: ২৯। 


* সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৩। 
’ মুকাদ্দামাতু শাইখ মাহমূদ শাকের লি তাফসীর তাবারী, ১/১০। 
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একজন তিলাওয়াতকারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সে 
তিলাওয়াতের সাথে সাথে কুরআনের তাফসীর জানার প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি দেবে যদি বিস্তারিত সম্ভব না হয়, কম পক্ষে সংক্ষিপ্ত 
তাফসীরের কিতাবগুলো অধ্যয়ন করবে৷ যেমন, আল্লামা শাওকানী 
রহ. এর তাফসীর থেকে গৃহীত আল-আশকারের যুবদাতুত 
তাফসীর, আল্লামা সা‘দীর ‘তাইসিরুল করীমির রহমান ফী 
তাফসীরে কালামিল মান্নান’। তাও যদি সম্ভব না হয়, কুরআনে 
কঠিন শব্দ বিষয়ে আল্লামা আব্দুল আজিজ আস-সাইরওয়ান 
কিতাব যেমন, ‘আল মু‘জামুল জামে‘ লি গরীবি মুফরাদাতিল 
কুরআন’ কারণ, তিনি এ কিতাবে, কুরআনের অপরিচিত শব্দ 
বিষয়ে রচিত চারটি কিতাবকে একত্র করেছেন। 


আর কুরআনের আয়াতসমূহে চিন্তা করার বিষয়ে যে জিনিষটি 
বেশি উপকারী তা হল, কুরআনের একটি আয়াতকে বার বার 
তিলাওয়াত করা । এটি ফিকির করতে এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
অধিক সহায়তা করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ 
করতেন। হাদিসে বর্ণিত যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পুরো রাত এক আয়াতকে বার বার তিলাওয়াত করতে 
থাকেন৷ আয়াতটি ছিল, 


1 ইবনু খুযাইমা ১/২৭১, আহমদ ৫/১৪৯ ৷ শাইখুল আলবানীর সিফাতুস 
সালাত, পৃ: ১০২। 
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(OES LAN SE it ee AG 

[N\A :3S5U] 
“যদি তুমি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তোমার বান্দা। আর যদি 
তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও, তুমি নিশ্চয় মহাপরাক্রমশীল ও 
প্রজ্ঞাময়” ।.! 


অনুরূপভাবে কুরআনের আয়াতে চিন্তা করার উপর যে জিনিষটি 
সহায়ক হয়, তা হল, আয়াত পড়ার সাথে সাথে তা বাস্তবায়ন 
করা ৷ যেমন, হাদিসে বর্ণিত, হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ বলেন, 
দশ চোঁ ৫৪ 9 2 1 ১০7০০ 8 AD 5h dil J 2 he 

haat Sas5s ssl sli lleds pa Bl 3 
“এক রাতে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে 
সালাত আদায় করি, তিনি সালাতে খুব থেমে থেমে পড়ছিল, যখন 
কোন তাসবীহ বিশিষ্ট আয়াতের তিলাওয়াত করতেন, তখন 
তাসবীহ পড়তেন, কোন চাওয়ার আয়াত তিলাওয়াত করতেন 
তখন আল্লাহর নিকট চাইতেন এবং আশ্রয়ের আয়াত তিলাওয়াত 
করলে, আশ্রয় চাইতেন”।* অপর এক বর্ণনায়, তিনি বলেন, 


* সূরা মায়েদা, আয়াত; ১১৮। 


* মুসলিম, হাদিস; ৭৭২। 
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“এক রাত আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে 
সালাত আদায় করি, যখন কোনো রহমতের আয়াত পড়তেন, 
আল্লাহর কাছে রহমত চাইতেন, আর যখন আযাবের আয়াত 
পড়তেন তখন আযাব থেকে মুক্তি চাইতেন। আর যখন এমন 
কোনো আয়াত পড়তেন, যাতে আল্লাহর পবিত্রতা রয়েছে তখন 
তিনি তাসবীহ পড়তেন”।' তবে বর্ণনাটি এসেছে কিয়ামুল লাইল 
বা রাতের নফল সালাতে দপ্তায়মান হওয়ার সময়ে। 


La) Jl cs dhl 2) dll op BS 2, — Ld ol, 

ede 22) bss (ol dhl F) DN) 

একজন সাহাবী- ক্কাতাদাহ ইবন নুমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু- 

সারা রাত সালাতে শুধু সূরা এখলাস পাঠ করেন। এ সূরা ছাড়া 
আর কোনো সূরা তিনি পড়েন নি।* 


আর সাঈদ ইবন উবাইদ আত-তাঈ রহ, বলেন, আমি 
শুধু নিমোক্ত আয়াতটি বারবার তেলাওয়াত করলেন, 


* তাযীমু কাদরিস সালাত ১/৩২৭ । 


* বুখারি, ৯/৫৯; আহমাদ, ৩/৪৩ ৷ 
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- [Ve ov: : 2614 ® 
“যারা কিতাব এবং আমার রাসূলগণকে যা দিয়ে আমি প্রেরণ 
করেছি, তা অস্বীকার করে, অতএব তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। 
যখন তাদের গলদেশ বেড়ী ও শিকল থাকবে, তাদেরকে টেনে 
নিয়ে যাওয়া হবে, ফুটন্ত পানিতে, অত:পর তাদেরকে আগুনে 
পোড়ানো হবে।”!' 


কাসেম রহ. বলেন, আমি সাঈদ ইবন জুবাইর রহ. কে 

এক রাত সালাত আদায় করতে দেখেছি, তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি 
পঁচিশ বার তেলাওয়াত করেন, 

pt in] HE CR re 

< TA EAMG SA 

দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা 


* সূরা গাফের, আয়াত: ৭০,৭২। 
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উপার্জন করেছে, তা পুরোপুরি দেয়া হবে। আর তাদের জুলুম 
করা হবে না।”!* 


কাইস নামক এক ব্যক্তি যার উপাধি আবু আব্দুল্লাহ, তিনি বলেন, 
একরাত আমি হাসান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিকট রাত যাপন করি, 
তিনি রাতে সালাত আদায় করার জন্য দণ্ডায়মান হন এবং ভোর 
পর্যন্ত এ আয়াত- [॥:}>/ 0 4% YH LE 5 05) 
গণনা করে শেষ করতে পারবে না”। বার বার পড়তে থাকেন। 
তারপর যখন সকাল হল, আমরা বললাম, হে আবু সাঈদ! আপনি 
সারা রাত এ আয়াত কেন তিলাওয়াত করলেন? তিনি বললেন, এ 
আয়াতে আমি উপদেশ পাই । আমি যেদিকে চোখ তুলি ও চোখ 
ফিরাই সে দিকে কোনো না কোনো নেয়ামত দেখতে পাই । আর 
আল্লাহর যে নেয়ামত জানা যায় না, তার পরিমাণ অসংখ্য । 


হারূন ইবন রুবাব আল উসাইদি রহ. রাতে যখন তাহাজ্জুদের 
সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াতেন, তখন কখনও কখনও তিনি 
সকাল পৰ্যন্ত এ আয়াত- 


* বাকারাহ, আয়াত: ২৮১। 
* সূরা নাহাল আয়াত; ১৮। 


১ আল্লামা কুরতবী রহ. এর তাযকিরাহ, পৃ: ১২৫। 
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55 3 iS NY; 5 ES UE bl 5 GS 35 
[eV SN KO Sse ll 2 S55 

“আর যদি তুমি দেখতে, যখন তাদেরকে আগুনের উপর 
আটকানো হবে, তখন তারা বলবে, হায়! যদি আমাদেরকে ফেরত 
না করতাম এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!” ।.' বার বার 
তিলাওয়াত করতেন এবং সকাল পর্যন্ত কান্না-কাটি করতেন। 
এ ছাড়াও কুরআন হেফয করা, বিভিন্ন রুকনে পড়ার দো‘আসমূহ 
করে। 

আর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, চিন্তা করা, ফিকির 
করা, বার বার তিলাওয়াত করা ও বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি খুশুকে 
বৃদ্ধি করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


[1-4 isl NO 2642 BL; SSE IE S555) 
“আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তা তাদের 
বিনয় বৃদ্ধি করে।.” 


* সূরা আন‘আম, আয়াত; ২৭ । 


* সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১০৯ । 
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নিম্নে একটি প্রভাবময় ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চিন্তা-ফিকির করা ও সালাতে 
খুশু অবলম্বন করার বর্ণনা আরও স্পষ্ট হয়- আতা রহ. থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, 


: As pl JG ee Ml s2) Sle foe me 2 m5 bl els 
ES ey le BL bo dl de or 2D 8 Eh LB 
eb: db cg xl 3 Se bid JUN UA el: cd, 
car PE 5 55 pl: oJ ds be oh SS CY Sd, 
2331 J > Sa 2 FS SS 2 Bb > Sd 
HE 3) SS dl dy bid S20 Lb DLL S58 JN 5 
LSE ls 051 34h Je Al Ly ASS or PIS Le Dl 
GS 8 0: gs be Kay ly bls oh bs SUT DA je dys 
231... Nl sll 

অমি ও উবাইদ ইবন উমাইর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে বলল, আপনি আমাদেরকে একটি আশ্চর্য 
বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিন যা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হতে আপনি দেখেছেন। এ কথা বললে আয়েশা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা কেঁদে দেন এবং বলেন, এক রাত রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, হে 
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আয়েশা তুমি আমাকে ছাড়, আমি আমার রবের ইবাদত করি। 
নৈকট্যকে পছন্দ করি এবং আপনাকে যে জিনিষ খুশি করে আমি 
তাই চাই। তিনি বলেন, তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ওজু করলেন, তারপর সালাতে দাঁড়ালেন, আর কাঁদতে 
লাগলেন এমনকি চোখের পানিতে তার কোল ভিজে গেল। 
তারপর আবারও কাঁদলেন, কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিতে 
মাটিও ভিজে গেল। এমতাবস্থায় বিলাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এসে 
সালাতের খবর দিল। অতঃপর যখন দেখতে পেল তিনি কাঁদছেন, 
তখন বলল, হে আল্লাহর রাসূল আপনি কাঁদছেন অথচ আল্লাহ 
তা'আলা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে 
দেন। রাসূল বললেন, “আমি কি শুকর গুজার বান্দা হব না? আজ 
রাত আমার উপর এমন কতক আয়াত নাযিল হয়েছে, যে 
আয়াতগুলো তিলাওয়াত করার পর যদি কোনো ব্যক্তি তাতে 
চিন্তা-ফিকির না করে, তার জন্য রয়েছে ধ্বংস” 


AN IN 3 EH GLE Nl oH GS 3 5) 
[\৭.* ulns Ml == ৰ 
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“নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত দিনের 
পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে নির্দশন”....।.' 


আয়াত তিলাওয়াতের সাথে সাথে সাড়া দেওয়ার একটি 
উদাহরণ হচ্ছে, সুরা ফাতেহার পর আমীন বলা। এতে রয়েছে 
অনেক সাওয়াব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
PE be dE ISD pel Ll Bly 2 SE 1G PLY Sl 5b 
(aS 2 
“যখন ইমাম আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বলবে, 
যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে, 
তার অতীত জীবনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে” ।* 


অনুরূপভাবে ইমামের সাথে উত্তর দেয়া। যেমন, ইমাম 
যখন :১2 5১ ৷ 4 বলবে, তখন মুক্তাদিরা বলবে, এ, ৬৯ 
এতে রয়েছে অনেক সাওয়াব। যেমন, রিফা‘'আ ইবন রাফে* আয- 
যুরাকী বলেন, 
Sl oh 5D bb doy le Bl Ge gl bs FS bp US 
bed LSS 2 aa3l Ly ba) 0nly9 Jo UU cons of Dl rm il 


' ইবনু হিব্বান আর শাইখ আলবানী সিলসিলা সহীহাতে (হাদিস নং ৬৮) 
বলেন, হাদিসটির সনদ উত্তম 


* বুখারি, ৭৪৭ । 
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x2 3) 1: 0G bl: JG SAL om: dl Sal Ll ag Sl 
Ls =: al 2 Se SD) 
“একদিন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
পিছনে সালাত আদায় করছিলাম, যখন তিনি রুকু হতে মাথা 
উঠান তখন বলেন, (১ ০ ৷ = আল্লাহ শোনেন তার কথা 
যে তার প্রশংসা করে’ এ কথা শোনে পেছন থেকে একলোক 
বলল, 4৯ ৪০৮ ৮০৮ 15 ১৪ ১ ৩), ৬৯ ‘হে রব, তোমার 
জন্যই অধিক প্রশংসা যা পবিত্র ও বরকতময়’। অতঃপর যখন 
রাসূল সালাত শেষ করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, এ কথাটির কথক কে? লোকটি বলল, আমি৷ রাসূল 
সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ত্রিশের অধিক 
ফেরেশতাকে আমি দেখছি, তারা কে প্রথমে সাওয়াব লিখবে তা 
নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে” ।.' 


(৫) সালাতে কেরাতকে থেমে থেমে পড়া 


এটি অর্থ বুঝা ও তাতে চিন্তা করার জন্য অধিক সহজ । 
আর এটিই হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত 
ওয়াসাল্লাম এর কিরাতের বর্ণনা দিয়ে বলেন, 


* বুখারি ২/২৮৪ । 
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lo ds dl S20) la) ly le Dl Yo Jy Gol 
5:8 ds cl 2c ll Bd IRS LS 
1G sls bx (lex Ds: UR 5 2k; 
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কেরাত হল, 
‘=> 5221| এঁ।৷ = তারপর তিনি থামতেন, তারপর তিনি 
বলতেন, => ০৮! %১)। = 4১ +। অপর এক বর্ণনায়, 
তারপর তিনি থামতেন| তারপর তিনি বলতেন, এ! 2 ৩ 
এভাবে তিনি তার কেরাতকে এক আয়াত এক আয়াত করে 
তিলাওয়াত করেন”।. 
আয়াতের মাথায় গিয়ে ওয়াকফ করা সুন্নত, যদিও অর্থটি 
পরবর্তী আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত। 


৬- তারতীল সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং আওয়াজ 
সুন্দর করা 
যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 


M55 0d bss 


1! আবু দাউদ, হাদিস নং ৪০০১। আল্লামা আলবানী রহ. হাদিসটিকে সহীহ 


বলেন এবং তার বিভিন্ন সনদ উল্লেখ করেন, ২/৬০। 
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“আর কুরআনকে তারতীলসহকারে তিলাওয়াত কর।” তাছাড়া 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কুরআন তিলাওয়াত 
ছিল (৬, ,> :/-%) বিস্তৃত-অৰ্থাৎ এক শব্দ, এক শব্দ করে৷" 
অপর বর্ণনায়, 


or Ul = > USS lh Le os ls HG 6) 

(eh 
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সূরা পড়তেন তখন 
তারতীল সহকারে পড়তেন, এমনকি তার তিলাওয়াত বড় হতে 
বড় হত”।* এ ধরনের তারতীল ও ছেড়ে ছেড়ে পড়া, সালাতে 
চিন্তা ফিকির করা ও খুশুর জন্য অধিক সহায়ক তাড়া-হুড়া ও 
তাড়া-তাড়ি করা, খুশুর সম্পূর্ণ বিপরীত । 


সালাতে খুশু আনয়নে আরও যে জিনিষটি সহায়ক হয়, তা হল, 
কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজকে সুন্দর করা । এ বিষয়ে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপদেশ দেন- তিনি 
বলেন, 


ti OLAV 2 tl nal Oh =o; 51a eh 


* মুসনাদে আহমদ ৬/২৯৪; বিশুদ্ধ সনদে। আরও দেখুন, আল্লামা আলবানী 
রহ. এর ‘সিফাতুস সালাত’ গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা, পৃ. ১০৫। 


* মুসলিম, হাদিস নং ৭৩৩। 
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“তোমরা তোমাদের কোরআন তিলাওয়াতের আওয়াজকে সুন্দর 
কর, কারণ সুন্দর কুরআন তিলাওয়াত কুরআনের সৌন্দর্যকে 
আরও বৃদ্ধি করে” ।' 
তবে আওয়াজকে সুন্দর করার অর্থ ফাসেক ও বিদ‘আতিদের 
সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা নয়। কুরআনের তিলাওয়াতের 
আওয়াজকে সুন্দর করার অর্থ হল, ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে কুরআন 
তিলাওয়াত করা। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
& bp 
GE pate Ls gatas 3) SM SVADL bye sll ml 2 ON 
‘abl 
“আওয়াজের দিক দিয়ে সর্বাধিক সুন্দর তিলাওয়াত-কারী ব্যক্তি 
সে-ই, যখন তোমরা তার তিলাওয়াত শৌোনবে, তখন তুমি বুঝবে 
যে লোকটি আল্লাহকে ভয় করে” ।” 


৭- এ কথা জানা যে, আল্লাহ তা'আলা সালাতে তার কথার উত্তর 
দেন 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


* হাকেম, হাদিস: ১/৫৭৫, সহীহুল জামে‘, হাদিস; ৩৫৮১ 


* ইবনু মাজাহ্‌, হাদিস; ১/১৩৩৯, সহীহুল জামে, হাদিস: ২২০২। 
41 


Je be Samy Ores G8 O83 SF Dall ms J33 58 DY 
Sf: UG Bb Gas S23 : DIE oldl 2) DY a2: JG 
: LIE c opdl e2 AL : JG Bh gars Bo 5: BG cl 
UR SF 2 : JU cms Il a ILL: UG Nb GAS SF 
xl blo c ratdl blll Gun) : Jb bg J be Gay SS 
Gx ln : HIG cL NY, ade Sra AE mails col 

Ul tte 


“আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার ও বান্দার মাঝে সালাতকে দুই 
ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে 
আমার নিকট চায়। যখন বান্দা বলে, ‘আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 
আলামীন’ (সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি সমগ্র জগতের 
প্রতিপালক), তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার 
প্রশংসা করেছে। আর বান্দা যখন বলে, ‘আর-রাহমানির রাহীম’ 
(অতিশয় দয়ালু পরম করুণাময়), আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা 
আমার গুণাগুণ বর্ণনা করেছে। আর যখন বলে “মালিকি 
ইয়াওমিদ্দীন’ (বিচার দিনের মালিক), তখন আল্লাহ বলেন, আমার 
বান্দা আমাকে সম্মানিত করেছে। আর যখন বান্দা বলে, ‘ইয়্যাকা 
না'বুদু ওয়াইয়্যাকা নাস্তা‘য়ীন’ (আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং 
তোমারই সাহায্য চাই), তখন আল্লাহ বলেন, এটি আমার ও 
আমার বান্দার মধ্যে সীমাবদ্ধ, আর আমার বান্দার জন্য তাই 
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রয়েছে যা সে আমার নিকট চায় । আর যখন বান্দা বলে, 
আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবে ‘আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন’ (আমাকে 
সঠিক পথ দেখান, তাদের পথ যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ 
করেছেন। তাদের পথ নয় যাদের উপর আপনার ক্রোধ পতিত 
হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট), তখন আল্লাহ বলেন, এটি আমার 
বান্দার জন্য আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে তা, যা সে চায়” ৷! 


এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ হাদিস প্রতিটি মুসল্লি যদি 
অবশ্যই তার অন্তরে সর্বোচ্চ খুশু* হাসিল হবে এবং সে সূরা 
ফাতেহার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব অনুভব করবে। কেনই বা হবে না, 
যখন সে বুঝতে পারছে যে, আল্লাহ তাআলা তার সাথে কথা 
বলছেন, তার কথা উত্তর দিচ্ছেন, যা চাচ্ছে তা পাচ্ছে। 

সুতরাং একজন বান্দার জন্য করণীয় হল, সে এ কথোপকথনে 
সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে এবং যথাযথ মূল্যায়ন করবে। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


tala 2S hil a FU Sb ba Fl 1) => >| oN 


' মুসলিম, সালাত অধ্যায়; পরিচ্ছেদ: প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহা ওয়াজিব 
হওয়া বিষয়ে আলোচনা । 
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“যখন কোনো ব্যক্তি সালাত আদায় করতে দাড়ায়, সে তার 
রবের সাথেই কথা বলছে। সে যেন লক্ষ্য রাখে কিভাবে তার 
রবের সাথে কথা বলে” ।.'! 


৮- সূতরাকে সামনে রেখে সালাত আদায় করা এবং সুতরার 
কাছাকাছি দাঁড়ানো 


সালাতে খুশু হাসিলের জন্য সহায়ক বিষয়সমূহ হতে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সুতরা কায়েম করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া ও 
সুতরার নিকটে দাড়িয়ে সালাত আদায় করা কারণ, এটি মুসল্লির 
চলাফেরা কারণে বিঘ্ন ঘটানো হতে নিরাপদ। কারণ, সুতরা না 
থাকলে এগুলো মুসল্লির সালাতে বিদ্ন ঘটায় এবং মুসল্লির 
সালাতের সাওয়াবকে কমিয়ে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, 


(es 0d 5 Fr dl at >| jo 3 
“যখন কোনো ব্যক্তি সালাত আদায় করে, তখন সে যেন, সুতরার 
দিকে সালাত আদায় করে এবং সুতরার কাছাকাছি দাড়ায়” ।* 


* মুস্তাদরাকে হাকেম, ১/২৩৬; সহীহুল জামে', হাদিস: ১৫৩৮ । 


2 আবু দাউদ, হাদিস: ৬৯৫, ১/৪৪৬| সহীহুল জামে‘, হাদিস; ৬৫১। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 

« SDLe ale bl phi Y de Ob i I S| jo 3h 
“তোমরা যখন সুতরা স্থাপন করে সালাত আদায় করবে, তখন 
পারে”।.' সুতরা স্থাপনের সুন্নাত তরিকা হল, সুতরাটির মধ্যে ও 
লোকটির মধ্যে তিন হাত পরিমাণ দূরত্ব হবে। আর সেজদার স্থান 
ও সুতরার মাঝে এক ছাগল অতিক্রম করার স্থান পরিমাণ দূরত্ব 
হবে৷ যেমনটি বিশুদ্ধ হাদিসসমূহে বৰ্ণিত ।* 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসল্লিকে এ অসিয়ত করেন, 

যাতে কাউকে তার ও সুতরার মাঝে অতিক্রম করতে অনুমতি না 

দেয়। তিনি বলেন, 

Clb had 38 08 73 lo C2 D8 be S| IE 13) 
(dl 2 Ob ASG Al Ob 


“যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, সে যেন কাউকে তার 
সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে না দেয়। সে তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা 
দিয়ে তাকে প্রতিহত করবে। তারপরও যদি সে অস্বীকার করে, 


* আৰু দাউদ হাদিস; ৬৯৫, ১/৪৪৬, সহীহুল জামে‘ ৬৫০ ৷ 
* বুখারি, ফতহুল বারী দেখুন । ১/৫৭৪, ৫৭৯ । 
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শয়তান” ৷ 


রাখা এবং মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা প্রদান 
করা। শয়তানকে মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে বাধা 
দেওয়া, আর শয়তান দ্বারা তার সালাত নষ্ট করার সুযোগ না 
দেওয়া ৷” * 


৯- ডান হাতকে বাম হাতের উপর ছেড়ে দিয়ে বুকের উপর রাখা: 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন, 
(5/-| {০ 5=৭৷ ১৯২ 29 “ডান হাতকে বাম হাতের উপর 
রাখতেন”। আর তিনি উভয় হাতকে বুকের উপর রাখতেন। 
যেমন, হাদিসে বর্ণিত, ০০ ০ 4৫-৯; ৩5 অর্থাৎ বুকের উপর 
দুটি হাতকে রাখতেন“ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


* মুসলিম, হাদিস ১/২৬০ সহীহুল জামে:, হাদিস: ৭৫৫। 

* দেখুন, সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা, ৪/২১৬ 

* মুসলিম, হাদিস নং ৪০১। 

* আবুদাউদ, হাদিস ৭৫৯। দেখুন ইরওয়াউল গালীল:; ২/৭১। তবে আবু 
দাউদের শব্দ হচ্ছে, iS BUY 5 BSL FE EAS i 
6১.2 3 385 এর সনদটি মুরসাল । [সম্পাদক] 
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এরশাদ করেন, $ ৬১৮৯ ০ ৬৯ ৯ 0.১ lS 2 bh 
(5১৬০)৷ “আমরা নবীদের জামাত, আমাদেরকে সালাতে আমাদের 
ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে” ৷ ইমাম 
আহমদ রহ, কে সালাতের দণ্ডায়মান অবস্থায় এক হাত অপর 
হাতের উপর রাখার অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, 
এটি আল্লাহর সামনে নিজেকে অপমান অপদস্ত করা ।.* আল্লামা 
ইবনে হাজার রহ. বলেন, ওলামাগণ বলেন, এ অবস্থার হিকমত 
হল, এটি একজন বিনয়ী ফকীরের গুণাগুণ। এটি যে কোনো 
প্রকার বেহুদা কাজ করা থেকে নিরাপদ এবং বিনয়াবনত হওয়ার 
কাছাকাছি ৷ 


১০- সেজদার দিক দৃষ্টি রাখা; 


কারণ, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


22 $3 4b bl Jo BL ds 5 dc Dl be Dl J SF) 
(৯১ 


* মুজামে কবীরে আল্লামা তিবরানী, হাদিস: ১১৪৮৫ আল্লামা হাইসামী রহ. 
বলেন, আল্লামা তীবরানী হাদিসটিকে আওসাতে উল্লেখ করেন এবং 
হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ বিশুদ্ধ বর্ণনাকারী; আল-মাজমা: ৩/১৫৫ । 

* দেখুন, আল্লাম ইবনু রজব রহ. এর আল-খুশু ফিস সালাত, পৃ: ২১। 


3 দেখুন, ফতহুল বারী: ২/২২৪। 
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“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন, 
তখন মাথা ঝুঁকাতেন এবং চোখ দ্বারা যমিনের দিক দৃষ্টি 
দিতেন” ৷! 
অপর এক হাদিসে বর্ণিত, 

(৮০ 022 5 ১০৫০০ ০2৮৮/৯ = ৮ 5০5) ৯১ U১) 
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কা'বা ঘরে প্রবেশ 


করেন, বের না হওয়া পর্যন্ত তার দৃষ্টি সেজদার স্থান হতে অন্য 
দিকে ফেরান নি”।“ 


আর যখন তাশাহ্‌হুদ পড়ার জন্য বসবেন, তখন ইশারার 
আঙ্গুল যেটি নাড়া-চাড়া করছেন, তার দিকে তাকাবেন। কারণ, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, 


E23 LD IL FD FS Bl aol 3 ESL lS BLK 5) 
(el res 


1! হাকেম, হাদিস নং ১/৪৭৯। আর তিনি বলেন, হাদিসটি শাইখাইনের শর্ত 
অনুযায়ী বিশুদ্ধ । আল্লামা আলবানী রহ. সালাতের হাদিসটি বিশুদ্ধ হওয়ার 
বিষয়ে সহমত পোষণ করেন। পৃ: ৮৯। 

* হাকেম ১/৪৭৯ মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হাদিসটি শাইখাইনের 
শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ । আল্লামা যাহাবী রহ. হাদিসটি বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে 
সহমত পোষণ করেন। আল্লামা আলবানী রহ. তাদের উভয়ের সাথে 


একমত পোষণ করেন; দেখুন, এরওয়াল গালিল; ২/৭৩। 
48 


“যখন তিনি তাশাহ্‌হুদের জন্য বসতেন, তখন তিনি তার 
বৃদ্ধাঙ্গলের- সাথে মিলিত আঙ্গুল দ্বারা কিবলার দিকে ইশারা 
করতেন এবং চোখ দ্বারা তার দিক দৃষ্টি দিতেন” ।' 


মাসআলা: 


এখানে একটি প্রশ্ন কতক মুসল্লির অন্তরে ঘুরপাক খাচ্ছে, আর তা 
হল, সালাতে চচক্ষুদ্ধয় বন্ধ রাখার বিধান কি, বিশেষ করে, যখন 
কোনো মানুষ চোখ বন্ধ করে রাখে, তখন সে সালাতে অধিক খুশু 
ও মনোযোগ অনুভব করে তখন চোখ বন্ধ করে রাখা যাবে কিনা? 


উত্তর: একটু আগেই অতিবাহিত হয়েছে, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নিয়মপদ্ধতির পরিপন্থী । কারণ, 
চোখ বন্ধ করা দ্বারা সেজদা স্থান ও আঙ্গুলের দিক তাকানোর 
সুন্নাত ছুটে যায়। তবে এখানে বিষয়টিতে বিশ্লেষণ আছে। আমরা 
ময়দানকে অশ্বারোহীর জন্য ছেড়ে দিলাম। আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল 
কাইউম রহ. বিষয়টি বর্ণনা করেন এবং স্পষ্ট করেন, তিনি 
ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত বা আদর্শ নয়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু 


* ইবনু খুযাইমা: ১/৩৫৫; হাদিস: ৭১৯ । আর মুহাক্কিক বলেন, হাদিসটির সনদ 
বিশুদ্ধ । দেখুন, সালাতের পদ্ধতি, পৃ: ১৩৯। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, 
(5১৮ ৮০ ১১ ; 5-১৮ ১৮,) মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ৪/৩, আবু 
দাউদ, হাদিস: ৯৯০ ৷ 
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আঙ্গুলের দিক দৃষ্টি দিতেন তার দৃষ্টি তার ইশারার বাইরে যেত 
না। এছাড়াও সালাতুল কুছুফে (সূর্যগ্হণের সালাতে) যখন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত দেখেন, তখন তিনি 
আঙ্গুরের থোকা নেওয়ার জন্য হাত বাড়ান । অনুরূপভাবে জাহান্নাম 
দেখা, জাহান্নামে বিড়ালকে কষ্টদানকারীকে দেখা এবং বাঁকা 
লাঠিধারীকে দেখা (যে লাঠির মাধ্যমে মানুষের সম্পদ নিয়ে নিত)। 
জন্তুকে অতিক্রম করা থেকে বাধা প্রদান, অনুরূপভাবে ছেলে শিশু 
মেয়ে শিশুকে সামনে দিয়ে গমন করতে বাধা প্রদান দু’ কন্যা 
সন্তানের মাঝে বাধা দেওয়া। অনুরূপভাবে, সালাতের মধ্যে থাকা 
অবস্থায় এক লোক তাকে সালাম দিলে, ইশারা করে, তার 
সালামের উত্তর দেয়া । কারণ, তিনি তো শুধু যাকে দেখেন তার 
প্রতিই ইশারা করেন। অনুরূপভাবে, সালাতের মধ্যে শয়তান 
সামনে এলে, তিনি তাকে ধরে গলা টিপে দেন। আর এটি তো 
ছিল তখনই, যখন তিনি তাকে চোখে দেখেন। এ সব উল্লেখিত 
হাদিস এবং এ ছাড়াও আরও অন্যান্য হাদিসসমূহ প্রমাণ করে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে 
রাখতেন না। 
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তবে সালাতে চক্ষুদ্বয় বন্ধ রাখা মাকরূহ হওয়ার বিষয়ে ফিকাহ- 
বিদদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আহমদ ও তার 
সঙ্গীরা বলেন, মাকরূহ। তারা বলেন, এটি ইয়াহুদীদের কর্ম। 
অপর এক জামাত আলেম এটিকে মুবাহ বলেন, মাকরুহ বলেন 
না। তবে বিশুদ্ধ কথা হল, যদি চোখ খোলা রাখা দ্বারা সালাতে 
খুশুর বিঘ্ন না ঘটে তাহলে, চোখ খোলা রাখা উত্তম । আর যদি 
কিবলার দিক সাজ-সজ্জা, চাক-চিক্ক ও সোৌন্দর্য ইত্যাদি থাকে, যা 
তার অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে, আর তা থাকার কারণে, সালাতে 
খুশু অবলম্বন করার বিয্ন ঘটে, তাহলে চোখ বন্ধ রাখা কখনোই 
মাকরূহ হবে না। আর এ অবস্থার আলোকে চোখ বন্ধ রাখাকে 
মাকরুহ না বলে, মোস্তাহাব বলা, শরীয়তের মূলনীতি ও 
উদ্দেশ্যসমূহের অধিক নিকটবর্তী । আল্লাহই ভালো জানেন! 


এতে এ কথা স্পষ্ট হয়, সুন্নত হল, চোখ বন্ধ না রাখা । তবে যদি 
প্রয়োজন পড়ে অর্থাৎ খুশুতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন কোনো কাজকে 
প্রতিহত করতে চোখ বন্ধ রাখে, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। 
১১- মধ্যমা আঙ্গুলকে নাড়ানো: 


এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল, যা পালনে অনেক মুসল্লিই উদাসীন 
এমনকি তারা এর বিরাট উপকারিতা ও খুশু অবলম্বনে এর প্রভাব 


" যাদুল মা‘আদ: ১/২৯৩। 
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সম্পর্কেও অজ্ঞ। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, 


Luz 2 dell do al EE) 


“এটি শয়তানের জন্য লোহা-পিটার চেয়েও অধিক কষ্টদায়ক” ।' 
অর্থাৎ সালাতে তাশাহ্‌হুদ পড়ার সময় মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা 
করা, শয়তানের জন্য লোহা দিয়ে পেটানোর চেয়েও কষ্টকর 
কারণ, এটি আল্লাহর একত্ববাদকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং 
ইবাদতে ইখলাস অবলম্বনে সহায়ক হয়। আর এ দুটি বিষয় 
সবচেয়ে বড় বিষয় হওয়াতে শয়তান এ আমলটি খুবই অপছন্দ 
করে। আমরা আল্লাহর নিকট তার থেকে আশ্রয় চাই *। 


এ আমলটি অধিক উপকারী এবং মহৎ হওয়ার কারণে, সাহাবীগণ 
একে অপরকে আমলটির বিষয়ে উপদেশ দিতেন, তারা আমলটির 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। অথচ বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ আমলটি 
গুরুত্বহীন মনে করে ছেড়ে দেয়। সাহাবীগণের বিষয়ে বর্ণিত, 


* হাসান সনদে ইমাম আহমদ: ২/১১৯ । সালাতের পদ্ধতি, পৃ: ১৫৯ । 
* আল-ফাতহুর রাব্বানী, লিস সা‘আতী, ৪/১৫ । 
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“তারা একে অপরকে বিষয়টির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন.” 
অর্থাৎ দো‘আর সময় আঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করার বিষয়ে । 


আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার সুন্নত পদ্ধতি হল, যতক্ষণ পর্যন্ত 
কিবলার দিক ইশারা করে নাড়তে থাকা। 


১২- সালাতে কুরআনের সূরা, আয়াত, যিকির ও দো'আ 
ইত্যাদিতে ভিন্নতা আনা: 


একজন মুসল্লিকে যখন সালাতে বিভিন্ন বিষয়, বিভিন্ন 
ধরনের যিকির ও দো'আ পাঠ করবে, তখন এটি তার মধ্যে নতুন 
নতুন অনুভূতির যোগান দেবে এবং তার মধ্যে নতুনত্ব আনয়নে 
সহায়ক হবে। তবে যারা সীমিত কয়েকটি সূরা বিশেষ করে শুধু 
ছোট সূরাগুলো মুখস্থ করে বা দু একটি দো'আ মুখস্থ করে, এটি 
তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। মোটকথা, (সূরা, আয়াত, যিকির, দো'আ 


* সাহাবীদের আমলে বর্ণিত আছে, 
Eb DE): G2 2 dF rex Ib pl le dl be gl Sl UF) 
(eal 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ একে অপরকে পাকড়াও 
করতেন অর্থাৎ, দো‘আয় আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করার বিষয়ে । 


ইবনু আবি শাইবা বিশুদ্ধ সনদে । আলবানী, সিফাতুস সালাত, পৃ: ১৪১ । 
53 


ইত্যাদিতে) ভিন্নতা অবলম্বন করা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত এবং সালাতে খুশুর পরিপূরক ৷ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সালাতে যা তিলাওয়াত 
করতেন এবং যিকির করতেন সেগুলো নিয়ে গবেষণা করলে, 
আমরা এ ভিন্নতা দেখতে পাব যেমন, 


সালাত শুরু করার পর যে দো‘আটি পাঠ করা হয়, সে দো'আ 
বিষয়ে আমরা একাধিক বর্ণনা দেখতে পাই । যেমন, একটি 
বর্ণনায় এ দো‘আটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে- 


hc Al Goll on Sash LS SUlbs on G3 Sb lh 
4 SLE BE cl 2 Jee el BS LS lll 2 GS 
dl ells Lb shes 


“হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গুনাহসমূহের মাঝে দুরত্ব 
সৃষ্টি করে দিন, যেমনটি করেছেন আসমান ও যমিনের মাঝে। হে 
আল্লাহ আপনি আমাকে আমার গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার 
করে দিন, যেমনিভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা 
হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার গুনাহসমূহ থেকে পানি, 
শিশির ও বরফ দ্বারা ধুয়ে দিন।” 


আবার একটি বর্ণনায় এ দো‘আটি পড়ার কথা বলা হয়েছে: 
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deo rill 2 bly bse Nb Sladl GN fry ty 1 
Sl diz Ld as YN coll» Ds Sey Ss Sl 
tbadl dl 0 


“আমি আমার চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে সে সত্তার জন্য নিবিষ্ট 
করছি, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর আমি 
মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই নিশ্চয় আমার সালাত, আমার নুসুক 
(ইবাদাত ও কুরবানী) আমার জীবন ও আমার মরণ সবই 
সৃষ্টিকুলের রব্ব আল্লাহর জন্যই, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং 
আমি এরই প্রতি আদিষ্ট হয়েছি, আর আমিই প্রথম মুসলিম, 
(আত্মসমর্পনকারী)।” 


আবার এ দো'আটিও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত: 
( Ine ALY, Ertl ds, dl 3s, Baty EN dlslosye ) 
অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা-মহিমা 


বর্ণনা করছি। আপনার নাম অতি বরকতপূর্ণ, আপনার শান সমুচ্চ 
এবং আপনি ব্যতীত কোনো হক্ক ইলাহ নেই”। 


ইত্যাদি দো‘আ যিকিরগুলো সম্পর্কে বিধান হল, একজন 
মুসল্লি এক এক সময় এক একটি দো'আ পড়বে। 
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আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভিন্ন ভিন্ন অনেক বরকতময় কর্ম আমরা 
পেয়ে থাকি। যেমন, তিনি কখনো ‘তিওয়ালে মুফাসসাল’ তথা 
ওয়াকি‘আ, তুর, ক্কাফ ইত্যাদি পড়তেন। আবার কখনো ‘কিসারুল 
মুফাসসাল তথা, আস-সামছ, কুওয়িরাত, যিলযাল, ও ফালাক- 
নাস পড়তেন। আবার কখনো কখনো, সূরা রূম, ইয়াছিন ও 
সাফফাতও পড়েছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। আর জুমার দিন 
ফজরের সালাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা 
সেজদা ও ইনসান পড়তেন। 


যোহরের সালাতে দুই রাকাতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ 
তিলাওয়াত করতেন। এছাড়াও তিনি যোহরের সালাতে সূরা 
তারেক, বুরুজ ও লাইল পড়তেন। 


আছরের সালাতে দুই রাকাতে পনের আয়াত পরিমাণ 
তিলাওয়াত করতেন । এছাড়াও তিনি আছরের সালাতে যোহরের 
সালাতে বর্ণিত সুূরাগুলোও (অর্থাৎ সূরা তারেক, বরুজ, লাইল) 
পড়তেন। 


মাগরিবের সালাতে তিনি কিসারুল মুফাসসাল থেকে 
পড়তেন, যেমন, সুরা আত-তীন তিলাওয়াত করতেন। এছাড়াও 
তিনি মাগরিবের সালাতে সুরা তুর, মুরসালাত ইত্যাদি পড়তেন। 


56 


এশারের সালাতে ‘ওয়াসাতুল মুফাসসাল’ তথা সূরা- আশ- 
শামস, ইনশিক্কাক ইত্যাদি সূরা তিলাওয়াত করতেন। আর মু'আয 
দেন। 


তাহাজ্জুদের সালাতে তিনি ‘তিওয়ালাস সুওয়ার’ তথা লম্বা লম্বা 
সুরাগুলো তিলাওয়াত করতেন। তাহাজ্জুদের সালাতে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তিলাওয়াতের সুন্নত সম্পর্কে 
বর্ণিত যে, তিনি দুইশ ও দেড়শ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। 
আবার কখনো কখনো কেরাআত ছোটও করতেন। 


আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর তাসবীহ সব 
সময় একটি পড়তেন না, এক এক সময় এক একটি পড়তেন। 
যেমন, কখনো তিনি পড়তেন- 


(bl Io) 

কখনো পড়তেন- 
(az; bl 3 Im) 

কখনো পড়তেন, 
(Cb SDA S SB TI) 

কখনো পড়তেন, 


5% 


Es 4 Sf ey ley Ll By al day 5 DL) 
(nls Dara se G59 EY Er 

রুকু থেকে উঠার পর তিনি বলতেন, 
(GAD, Ln): Cas ALD) 


আবার কখনো বলতেন, 
(iL) 
কখনো বলতেন, 
Cdl AO) L EO) 
আবার কখনো আরও বাড়িয়ে বলতেন, 


(a 2 0 EEE be ses Ns es Sl a) 
আবার কখনো এ কথা বাড়িয়ে বলতেন, 


2 Vem Ul hms Ny cabot UL sls Y Ee ally sll Jal) 
CEES NE 


ইত্যাদি । 
সেজদার মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
(4c 3 ৮) 
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বলার সাথে কখনও কখনও এর সাথে বাড়িয়ে আরও বলতেন, 


(৫, 2 ৯ J) 


এছাড়াও তিনি বলতেন, 
(cb SDD 3S TI) 
আরও বলতেন, 
(J Dds Gs EOE) 
এবং 


ls GA ny Aerial By ial doy Eras SEO) 
(RIEL | dl US co 702y im Bg 250 
ইত্যাদি । 
দুই সেজদার মাঝখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
Qld) 
এ কথাটি বলতেন। 


আবার কখনো আরও বাড়িয়ে বলতেন, 


(Gh ge, Sb Pb drt gh 4 28H) 
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অনুরূপভাবে তাশাহ্‌হুদ বিষয়ে হাদিসে একাধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা 
পাওয়া যায়। যেমন একটি বর্ণনায় এসেছে, 
lin, ail el dds DN lll, lua, db loll) 
el HYLALY Sl il Ll Dl ls tLe PD SED, 
(ds as ls UN 
অপর এক বর্ণনায় এসেছে, 
(lal el ads DL Sl ld SELL ll) 
অপর এক বর্ণনায় এসেছে, 
(la el ads Dl dh Sli lil sll) 
ইত্যাদি । 


সুতরাং একজন মুসল্লি শুধু একটি পড়বে না বরং কখনো এটি 
আবার কখনো অপরটি পড়বে। 


সালাতে দরূদ পড়া সম্পর্কে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম হতে একাধিক দরূদ বর্ণিত । যেমন- 
cal dT Jes pla de abe LS ass JT fey es Jo Fe) 
lA de SIU LS wat IT fey et Ge DL cag age SS] 
(of wt Bll bo, 
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অপর বর্ণনায় এসেছে, 
J de alo LS 33 tll dey Sw Jnl dey ot do he FY) 


2১ ll oe 2 J os ws be DLs of Et DS) ll 
(ut 2 Bll I Yo SUS 


আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, 


lA dT de ede LS es JT 6s SN al es do G0 EB) 
SAAT be SL US ws JT 6 SIL ws Ye I 
(xf of dl oil 


এভাবে আরও বিভিন্ন প্রকারের দরূদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত| সুতরাং, এসব ক্ষেত্রে সুন্নাত 
হল, বিভিন্ন সময় বিভিন্নটি পড়া। আর মজবুত দলীল দ্বারা 
প্রমাণিত হওয়া বা বিশুদ্ধ হাদিসের কিতাবসমূহে প্রসিদ্ধ হওয়ার 
কারণে অথবা সাহাবীগণ সালাতের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলে, তিনি যদি কোনো সুনির্দিষ্ট দো'আ শেখান, অন্যটি না 
শেখান, তবে এসব কারণে যে কোনো একটিকে সব সময় 
পড়াতে কোনো অসুবিধা নেই। উপরে যে সব দলীল ও দো'আ 
ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো সবই আল্লামা নাসির উদ্দিন 
আলবানী রহ. এর লিখিত “সিফাতু সালাতির রাসূল’ বা 
‘রাসূলল্লাহর সালাত আদায় পদ্ধতি’ নামক কিতাব হতে সংগৃহীত। 
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যেগুলোকে হাদিসের বিশুদ্ধ কিতাবসমূহ থেকে তিনি একত্র 
করেছেন। 


১৩- তিলাওয়াতের সেজদা তিলাওয়াত করার সাথে সাথে সেজদা 
করা: 


কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম হল, যখন তিলাওয়াত করবে, 
সেজদা করবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে নবী ও সালে- 
হীনদের এ বলে, প্রশংসা করেন, 

[oA 2A LO NEES; TEL bE SEI Lk LE FS Bj 

“যখন তাদের কাছে পরম করুণাময়ের আয়াতসমূহ পাঠ 
করা হত, তারা কাঁদতে কঁদতে সেজদায় লুটিয়ে পড়ত” ৷! 
আল্লামা ইবনে কাসীর রহ, বলেন, এখানে উপরোক্ত ক্রন্দন ও 


সেজদাকারীদের অনুসরণ ও তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাজদাহ 
করার বিষয়ে আলেমগণ একমত ।* 


সালাতের মধ্যে তিলাওয়াতের সেজদা করা বড়ই মহৎ কাজ। 
এতে সালাতের মধ্যে মনোযোগ ও খুশু বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


“ সূরা মারইয়াম, আয়াত; ৮৫। 
* তাফসীরুল কুরআনিল ‘আজিম ৫/২৩৮ । 
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[\-4 nl NO RES BIG CRE OE C9 5545} 
‘আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং তা তাদের বিনয় 
বৃদ্ধি করে’ ৷" 


তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত তিনি 
সালাতে সূরা নজম তিলাওয়াত করে সেজদা করছেন। 


আর ইমাম বুখারি স্বীয় সহীহে আবু রাফে থেকে বর্ণনা করেন, 
এশারের সালাত আদায় করি, তিনি তখন সালাতে 


[VGN {OO ELST HY 


তিলাওয়াত করেন এবং সেজদা করেন । আমি তাকে সেজদা করা 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে, সেজদা করেছি, 
সুতরাং আমি সব সময় সেজদা করতে থাকবো যতদিন পর্যন্ত 
তার সাথে আমার সাক্ষাত না হয়। [বুখারি, কিতাবুল আযান, 
এশারের সালাতে কিরাত জোরে পড়া বিষয়ে আলোচনা ৷] 


“ সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১০৯ । 
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মোটকথা, সালাতের মধ্যে তিলাওয়াতে সেজদাকে অধিক গুরুত্ব 
দিতে হবে। সালাতে তিলাওয়াতের সেজদা আদায় করা দ্বারা 
শয়তানকে অপমান অপদস্ত করা ও তাকে কাঁদানো হয়। ফলে 
সালাতে তিলাওয়াতের সেজদা আদায় করা, মুসল্লিদের ধোঁকা 
দেয়া হতে শয়তানকে দুর্বল করে দেয়। 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


32h pl alay b: dy Ss dell Jol ssl PIT col 15 3 
(Ba bb pas ১:৯ sly LS Ab usd 


“যখন আদম সন্তান সেজদার আয়াত পড়ে সেজদা করে, তখন 
শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে যায় এবং বলে, হে আমার 
দুর্ভোগ! আদম সন্তানকে সেজদা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 
তখন সে সেজদা করছে, ফলে তার জন্য রয়েছে, জান্নাত । আর 
আমাকে সেজদা করার নির্দেশ করা হয়েছে, আমি তা অমান্য 
করছি, ফলে আমার জন্য রয়েছে জাহান্নাম” ।.' 


১৪- আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা: 


! বর্ণনায়, ইমাম মুসলিম স্বীয় সহীহ, হাদিস নং ১৩৩। 
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শয়তান আমাদের পরম দুশমন। শয়তানের শত্রুতা হল, 
সে একজন মুসল্লিকে তার সালাতের মধ্যে কু-মন্ত্রণা ও ওয়াস- 
ওয়াসা দেয়; যাতে তার খুশু চলে যায়, আর এভাবেই সে তার 
সালাতে বিভ্রান্তি তৈরী করে। 


“প্রত্যেক ব্যক্তি যখনই আল্লাহর যিকির বা কোনো 
ইবাদতের দিক মনোযোগ দেয়, তখনই শয়তান তাকে বিভিন্ন 
ধরনের কু-মন্ত্রণা দিতে থাকে। সুতরাং একজন বান্দার জন্য 
জরুরী হল, সে ইবাদতে ধৈর্য ধারণ করবে, অটল ও অবিচল 
থাকবে এবং ইবাদত, যিকির ও সালাতে সর্বদা নিমগ্ন থাকবে, 
কোনো প্রকার অস্বস্তি প্রকাশ করবে না। কারণ, ইবাদতে লেগে 
থাকার মাধ্যমে শয়তানের ষড়যন্ত্র তার থেকে দুরে সরে যাবে। 


[V1: LINO bd SE EAI By 

“নিশ্চয় শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল” ।.! 
আর যখনই একজন বান্দা অন্তর দ্বারা আল্লাহর প্রতি 
মনোযোগী হতে চায়, তখন অন্য কোন বিষয় তার সামনে এসে 
তাকে কু-মন্ত্রণা দিতে থাকে। শয়তান হল, ছিনতাইকারী ও 


ডাকাতের মত ৷ যখন কোনো বান্দা আল্লাহর দিকে রওয়ানা করে, 
শয়তান তখন তাকে হাইজ্যাক করতে চায়। এ কারণে কোনো 


* সূরা নিসা, আয়াত: ৭৬। 
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পূর্বতম মনিষী (সালাফ)কে বলা হল, ইয়াহুদী ও নাসারারা বলে, 
“তাদের শয়তান কু-মন্ত্রণা দেয় না। তিনি বললেন, সত্য কথাই 
বলছে নষ্ট ঘরে শয়তান প্রবেশ করে লাভ কি।”! 


এ বিষয়টিকে সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো হল, 
তিনটি ঘর: একটি বাদশাহর ঘর তার মধ্যে রয়েছে, বাদশাহর 
ধন-ভাগণ্ডার, খাজানা ও মণিমুক্তা। অপর ঘর একজন দাসের ঘর, 
তাতে রয়েছে, দাসের ধন-ভাণ্তার, খাজানা ও মণিমুক্তা, তবে তা 
বাদশাহর ধন-সম্পদের সাথে তুলনীয় নয়। আরেকটি ঘর তা 
একেবারেই খালি, তাতে কিছুই নেই। যখন চোর আসবে, সে 
কোন ঘরে প্রবেশ করবে এবং কোন ঘর থেকে চুরি করবে?“ 


“যখন বান্দা সালাতে দাড়ায় তখন তার উপর শয়তানের 
ঠর্ষা-হিংসা ও দ্বেষ চলতে থাকে কারণ, তখন বান্দা একটি মহান 
ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের স্থানে দাঁড়িয়েছে এবং শয়তানের জন্য 
সবচেয়ে অধিক কষ্টদায়ক ও কঠিন স্থানে অবস্থান করছে। 
একজন বান্দা যাতে সালাতকে সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে না 
পারে, সে জন্য শয়তান যাবতীয় চেষ্টাই করতে থাকে। তাকে 
বিভিন্ন ধরনের আশা দেয়, প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সালাতকে ভুলিয়ে 
দিতে সব চেষ্টাই সে করে। শয়তান একজন বান্দাকে সালাত 


* স্াজমু‘ ফাতাওয়া ২২/৬০৮ 


* আল ওয়াবিলুস সাইয়্যেব: ৪৩ 
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থেকে বিরত রাখার জন্য হাতি-ঘোড়াসহ তার সব ধরনের 
সৈন্যকে ব্যবহার করে এবং আরও যা যা ব্যয় করা দরকার তার 
সবই সে ব্যয় করতে থাকে, যাতে বান্দাটি সালাতকে গুরুত্বহীন 
মনে করে এবং সালাতের প্রতি যত্নবান ও মনোযোগী না হয়। 
শয়তানের এ ধরনের টানা-হেঁচড়া ও যুদ্ধ ঘোষণা করার কারণে 
বান্দা অনেক সময় সালাতকে গুরুত্বহীন মনে করে এবং সে 
সালাত আদায় করা ছেড়ে দেয়। আর যখন শয়তান কোনো 
বান্দার ক্ষেত্রে অক্ষম হয় এবং বান্দা শয়তানের বশ্যতা স্বীকার না 
করে, আর সালাতে দাঁড়িয়ে (আল্লাহর নৈকট্য লাভের) এ মহান 
অবস্থানে পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহর দুশমন একজন বান্দার মাঝে 
ও তার অন্তরের মাঝে অবস্থান করে এবং বান্দার মাঝে ও 
অন্তরের মাঝে সালাতে যাতে মনোযোগী হতে না পারে সে জন্য 
দেয়াল তৈরি করে। তারপর সে সালাতে বান্দাকে এমন সব কথা 
স্মরণ করিয়ে দেয়, যা সালাত আরম্ভ করার পূর্বে স্মরণ করানো 
হয় নি। এমনকি দেখা যায়, কোনো বিষয় ও প্রয়োজন এমন 
আছে, যা বান্দা একেবারে ভুলে গেছে এবং তা হতে সে নিরাশ 
হয়ে গেছে, এ ধরনের বিষয়গুলো শয়তান সালাতের মধ্যে তাকে 
স্মরণ করিয়ে দেয়, যাতে তার অন্তরকে সালাত থেকে ফিরিয়ে 
নেয়া যায় এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখা যায়। ফলে সে 
সালাতে নিষ্প্রাণ হয়ে (আল্লাহর সামনে) দাঁড়ায় । আল্লাহকে সামনে 
রেখে মনোযোগ সহকারে সালাত আদায়কারী যেভাবে আল্লাহর 
67 


নৈকট্য লাভ ও সাওয়াব হাসিল করে, সে তার কোন কিছুই লাভ 
করতে পারে না। ফলে সে যেভাবে খালি হাতে সালাতে দাড়িয়ে 
ছিল, সেভাবে খালি হাতেই সালাত থেকে গুনাহের বোঝা নিয়ে 
বের হয়ে আসে৷ সালাত আদায়ের কারণে তার গুনাহের বোঝা 
একটুও হালকা হয় না। কারণ, সালাত এঁ ব্যক্তির গুনাহগুলো দূর 
করে, যে সালাতের হক আদায় করে, সালাতকে মনোযোগ 
সহকারে আদায় করে, সালাতে খুশুকে পরিপূর্ণ করে এবং সালাত 
আদায় করার সময় আল্লাহর সামনে মনোযোগ সহকারে দাড়ায়।.! 


শয়তানের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করা ও শয়তানের 
কুমন্ত্রণাকে দূর করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নিম্ন লিখিত চিকিৎসার প্রতি দিক নির্দেশনা দেন। আবুল ‘আস 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
cde etl dels SMe 83 S3 de 33 All OL Hl dy 
sl Bh S75 L JW Sst Sl: lay ale Go Bld JE 
5° Hl an3b LS class : JG CDE IL de fly cs BL Sac 

“হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমার ও আমার সালাতের 


মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে এবং আমার কেরাআত পড়ার 
মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


* আল ওয়াবিলুস সাইয়্যেব: ৩৬ । 
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বললেন, এটি শয়তান, এর নাম “খানযাব’। যখন তুমি তা অনুভব 
করবে, তখন আল্লাহর নিকট শয়তান হতে আশ্রয় চাও এবং 
তোমার বাম দিকে তিনবার থুতু ফেল । তিনি বলেন, আমি কাজটি 
করলে, আল্লাহ তা'আলা আমার থেকে তা দূর করে দেন”।! 


সালাত আদায়কারীকে শয়তানের ধেঁকা দেয়া ও তার 
চিকিৎসা সম্পর্কে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং তিনি বলেন, 


ale Ls Gx - le 4b ble ba FE Sol oN 
>>| ds 23 Bl be ES 55) > - 8 SI, SNL 
Ul 29 SIT 12 


“যখন তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি সালাতে দাড়ায়, 
শয়তান এসে তাকে বিপাকে ফেলে। অর্থাৎ তার সালাতকে 
এলোমেলো করে দেয় এবং সালাতের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করে। 
ফলে সে কত রাকাত সালাত আদায় করল, তা ভুলে যায়। যখন 
তোমাদের এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়, তখন বসা অবস্থায় 
তোমরা দুটি সেজদা করে নিবে” ।“* 


* মুসলিম: ২২০৩। 
* বুখারি, সেজদা সাহু অধ্যায়: নফল ও ফরয সালাতে সেজদা সাহুর করার 
আলোচনা । 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বলে আমাদের আরও সংবাদ দেন যে, 
cag dl Sal 23 SE > 2 DLS S| IE 5) 
le 4 91 Ge 3 B> B72 De ale Fl 
“যখন তোমাদের কেউ সালাতে থাকা অবস্থায় তার পায়ু 
পথে নড়-চড় অনুভব করে এবং ওজু ভঙ্গ হল কি হল না সে 
বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছে না, সে যেন যতক্ষণ পর্যন্ত 
কোন আওয়াজ না শোনে বা হাওয়া না বের হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত 
সালাত না ছাড়ে” ৷" 


বরং শয়তানের ষড়যন্ত্র অনেক সময় আশ্চর্য রূপ ধারণ 
করে। যেমনটি এ হাদিস তা স্পষ্ট করে। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস 

রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
Sl Slo 3 dl Es ddl 8 em Fp le dl Ge AlN 
Sh obi oh: ass dle dl bo Hl J JS ly Sl 
ds 2 এ | hr Sis EA > SI Bs | 
Sh AS p20 3 B= tir De DS So 25 Bb ks 
asl Ds eo 4 5 


* মুসলিম, হাদিস: ৩৮৯ ৷ 
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“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে ব্যক্তি সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হল, যার মনে হচ্ছে যে, সালাতে তার বায়ু বের 
হয়ে ওজু ভঙ্গ হয়েছে অথচ তার ওজু ভঙ্গ হয় নি। তখন 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “শয়তান 
তোমাদের সালাতে উপস্থিত হয়ে তার পায়ু পথ খোলে দেয়, ফলে 
সে মনে করে তার ওজু নষ্ট হয়ে গেছে অথচ তার ওজু নষ্ট হয় 
নি। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন 
হয়, তখন সে যে সালাত থেকে ফিরে না যায়৷ যতক্ষণ পর্যন্ত সে 
নিজ কানে পায়ুর আওয়াজ শুনতে না পায় অথবা নাকে তার 
দুর্গন্ধ অনুভব না করে” ।' 


মাসআলা 


সালাতে শয়তানের এক প্রকার ধোঁকা আছে, যে ধোঁকাটি 
‘খানযাব’ নামের শয়তান মুসল্লিদের মধ্যে যারা ভালো তাদেরকে 
দিয়ে থাকে । আর তা হল, মুসল্লিদের মনোযোগকে সালাত থেকে 
সরিয়ে অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীর দিকে নিয়ে যায়। যেমন, 
মুসল্লিদের মনোযোগকে কোন দাওয়াতি কাজের প্রতি মগ্ন করে 


* তাবরানী, খণ্ড ১১, পৃ: ২২২, হাদিস; ১১৫৫৬; মাজমায়ুয যাওয়েদ ১/২৪২ 
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দেয়া অথবা কোনো ফিকহী মাসআলার মধ্যে চিন্তা মগ্ন করে দেয়। 
ফলে তারা তাদের সালাতের একটি অংশে কি করল তা বুঝতেই 
পারে না। আবার কোনো কোনো সময় অনেকে এ মনে করে 
ধোঁকায় পড়ে যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ সালাতে সৈন্য 
পরিচালনা করতেন [সুতরাং, আমাদের জন্যও সালাতে কোনো 
ফিকহী মাসআলা বা দ্বীনি বিষয়ে চিন্তা করা বৈধ, তা সালাতে 
খুশুর পরিপন্থী নয়।] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ 
রহ, এ বিষয়টিকে পুরোপুরি স্পষ্ট করেন এবং এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট 
উত্তর দেন। 


তিনি বলেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ এর উক্তি, ‘আমি 
সালাতে আমার সৈন্য প্রস্তুত করি’ এটি তার জন্য খাস ও স্বতন্ত্র 
বৈশিষ্ট্য। কারণ, ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ আমীরুল মুমিনীন 
হওয়ায়, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট ছিলেন এবং 
তিনি জিহাদেরও আমীর ৷ ফলে তিনি এক দিক দিয়ে এ মুসল্লির 
মত, যে দুশমনের মুখোমুখি হওয়া অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে ভীতির 
সালাত আদায় করছে। হয়ত সে যুদ্ধরত অথবা সে যুদ্ধরত নয়, 
তবে সর্বাবস্থায় সে সালাতেও আদিষ্ট এবং জিহাদেও আদিষ্ট । 
ওয়াজিব। তাকে যথাসাধ্য দুটি আদেশই পালন করতে হবে। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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ld 8 LSS LIS Tos Ed Bl Sl By 

[to : JNU LO SAS 
“হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোনো দলের মুখোমুখি হও, তখন 
অবিচল থাক, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা 
সফল হও” ।' আর এ কথা আমাদের কারোই অজানা নয়, জিহাদ 
চলাকালীন অন্তরের অবস্থা, আর অন্য সময় যখন জিহাদ চলে না, 
সে সময়ের অন্তরের অবস্থা কখনোই এক হবে না। তখন যদি 
ধরে নেয়া হয়, জিহাদের কারণে সালাতে কোনো প্রকার দুর্বলতা 
পাওয়া যায় বা সালাত ছাড়া অন্য কোন দিক মনোযোগ যায়, তা 
বান্দার ঈমানের পরিপূর্ণতা ও আনুগত্যটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না 
এবং এতে বান্দা কোন প্রকার দোষীও সাব্যস্ত হয় না। 


এ কারণেই সালাতুল খাওফকে অন্য সময়ের সালাতের তুলনায় 

সংক্ষিপ্ত করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা যখন সালাতুল 

খাওফের কথা উল্লেখ করেন, তখন বলেন, 

El CS Gall BEE BLT SL ELEN ASE tig) 
[Nev : NO 


* সূরা আনফাল, আয়াত: ৪৫। 
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“অতঃপর যখন তোমরা নিশ্চিন্ত হবে তখন সালাত কায়েম 
করবে। নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয ৷ 
সুতরাং নিরাপদ অবস্থায় যে সালাত রকম কায়েম করার নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে, ভীতির সময়ে সে রকম সালাত কায়েমের নির্দেশ 
দেওয়া হয় নি। 


এ ছাড়াও মানুষ এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের আছে। যখন বান্দার 
ঈমান মজবুত ও শক্তিশালী হবে, তখন সে অন্যান্য কাজগুলোর 
ফিকির করার সাথে সাথে সালাতেও মনোযোগী হতে সক্ষম হবে। 
আল্লাহ তা'আলা ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ এর মুখে ও অন্তরে 
সত্যকে প্রতিস্থাপন করেছেন। তিনি ছিলেন 'মুহাদ্দিস’ তথা 
সত্যকথক ও '“মুলহাম’ তথা সত্যের দিক-নির্দেশনাপ্রাপ্ত। তার মত 
ব্যক্তির পক্ষে সালাতের মধ্যে সৈন্য পরিচালনা করার সাথে সাথে 
অন্তরের পূর্ণ উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অন্যদের জন্য 
সেটা সম্ভব নয়। তবে কোনো সন্দেহ নেই যে, সালাতে 
সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার বিষয়টি আগমন করার চেয়ে সেটা না 
আসলে সালাতে অন্তর বেশী হাজির হয়। আর এতে কোন সন্দেহ 
নেই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাত নিরাপদ 
অবস্থায় ভীতির অবস্থার তুলনায় অধিক পরিপূর্ণ । আল্লাহ যেহেতু 
ভীতির অবস্থায় সালাতের অনেকগুলো ওয়াজিব আদায় না করাকে 


* সূরা নিসা, আয়াত: ১০৩। 
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ক্ষমা করে দেন, তাহলে অন্তরের অবস্থা-তো আরও অধিক ক্ষমা 
যোগ্য 


মোটকথা, একজন মুসল্লি স্বীয় সালাতে ওয়াজিব কোনো 
বিষয়ে চিন্তা করা, যার চিন্তা করার সময় সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, 
(সালাতের পরে যা করার মত সময় নেই), আর ওয়াজিব নয় বা 
যার সময় সংকীর্ণ হয়ে যায় নি, (সালাতের পরও যেটা নিয়ে চিন্তা 
করার প্রচুর সময় রয়েছে) এমন বিষয়ে সালাতে চিন্তা করা এক 
রকম নয়। হতে পারে ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর জন্য এ সময় 
সেনাবাহিনীর কথা চিন্তা করা ছাড়া আর কোনো সময় ছিল না। 
তিনি উম্মতের ইমাম এবং তার নিকট মানুষের কাছ থেকে আগত 
সমস্যা অসংখ্য । প্রতিটি মানুষ তার মর্যাদা অনুযায়ী এ ধরনের 
সমস্যার সম্মুখীন হয়। আর মানুষ সালাতে এমন সব বিষয় স্মরণ 
করে, যা সালাতের বাহিরে সে স্মরণ করে না সালাতে মানুষের 
এ সবকিছু সাধারণত শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়। যেমন, 
সালাফে সালেহীন থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত, এক লোক তার 
কিছু টাকা পয়সা মাটিতে পুঁতে রাখে। কিছুদিন অতিবাহিত হলে, 
লোকটি তার টাকা পয়সা কোথায় পুতে রেখেছে, তা ভুলে যায়| 
তখন তাকে কোনো এক সালাফ উপদেশ দিলেন, তুমি সালাতে 
দাড়াও । তারপর সে সালাতে দাঁড়ালে, সালাতের মধ্যে জায়গাটি 
তার স্মরণ আসল । তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি এটি কোথায় 
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শিখলে? তিনি বললেন, আমি জানি শয়তান কোনো মানুষকে 
সালাতে শান্তিতে থাকতে দেয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে এমন কোনো 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়, যা তাকে সালাতে মনোযোগ 
দেয়া হতে বিরত রাখে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্যান্য আদিষ্ট 
কর্মগুলো পুরোপুরি সম্পাদনের সাথে সাথে সালাতেও পুরোপুরি 
মনোযোগী হতে সচেষ্ট থাকে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা 
ব্যতীত গুনাহ থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই, তেমনিভাবে 
ইবাদত করারও কোনো ক্ষমতা নেই”! 


১৫- সালাফে সালেহীনদের সালাতের অবস্থা কেমন ছিল, সে 
বিষয়ে চিন্তা করা: 


সালাফে সালেহীনের সালাত বিষয়ে চিন্তা করা দ্বারা 
সালাতে মনোযোগ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের অনুসরণের দিক ধাবিত 
করে। তাদের কাউকে যখন সালাত আরম্ভ করতে দেখতে এবং 
তারা যখন মেহরাবে দাড়িয়ে সালাত আদায় করতে গিয়ে তাদের 
রবের সাথে কথা বলতে শুরু করত, তখন তাদের অন্তরে এ 
অনুভূতি জাগ্রত হত যে, এটি এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষ 


* মাজমু‘ ফাতাওয়া: ২২/৬১০।৷ 
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আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয়, তাদের অন্তর খুলে যাওয়ার 
উপক্রম হতো এবং বিবেক-বুদ্ধি অবশ হয়ে যেতো” ।' 


আল্লামা মুজাহিদ রহ. বলেন, সালাফরা যখন সালাতে 
দাঁড়াতেন, তখন আল্লাহকে এমন ভয় করতেন যে, যতক্ষণ 
সালাতে থাকতেন ততক্ষণ কোনো কিছুর প্রতি তাকাতে বা এদিক 
সেদিক দৃষ্টিপাত করতে, অথবা সালাতে পাথর সরাতে অথবা 
কোন কিছু অনর্থক কাজ করতে, অথবা মনের মধ্যে দুনিয়াবি 
কোন কিছু চিন্তা করা থেকে বিরত থাকতেন তবে ভুলবশত কিছু 
সংঘটিত হলে, সেটি ভিন্ন কথা ।* 


আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন তিনি 
বিনয়ে কাঠ হয়ে যেতেন। তিনি সেজদারত ছিলেন, এমন সময় 
কামানের একটি গোলা এসে তার কাপড়ের একাংশ ছিড়ে নিয়ে 
যায়, তিনি সালাতেই থাকলেন, মাথা উঠালেন না৷ মাসলামা ইবন 
উপর মসজিদের কিছু অংশ ভেঙ্গে পড়ল, লোকেরা সালাত ছেড়ে 
দিল, কিন্তু তিনি সালাতে রয়ে গেলেন, তার কোনো খবরই হলো 
না। সালাফদের বিষয়ে আমাদের নিকট আরও সংবাদ পৌঁছেছে 
যে, তাদের কাউকে দেখা যেত, যখন তিনি সালাতে দাঁড়াতেন, 


* আল্লামা ইবনে রজবের কিতাব, আল-খুশু ফিস সালাত, পৃ: ২২। 
* তা'যীমু কাদরিস সালাত: ১/১৮৮। 
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তখন তিনি পতিত কাপড়ের মত হয়ে যেতেন, অর্থাৎ কোনো 
প্রকার নড়া-চড়া থাকত না। আবার তাদের কেউ কেউ যখন 
কারণে তার চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যেত । আবার কেউ কেউ 
এমন ছিল যে, তিনি যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তার ডানে বামে কে 
দাঁড়াল, তা চিনতে পারতেন না। কাউকে দেখা যেত, যখন 
সালাতের অজু করতেন, তখন তার চেহারার রং হলুদ হয়ে যেত 
তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কি ব্যাপার আমরা আপনাকে দেখি যখন 
সালাতের ওজু করেন, তখন আপনার অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে 
যায়? তখন তিনি বলেন, আমি জানি আমি এখন কার সামনে 
দাঁড়াব। আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ যখন সালাতে উপস্থিত হতেন, 
তখন তার দেহে কম্পন দেখা যেত এবং চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত ৷ 
তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার কি হয়েছে? তখন তিনি 
বলতেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমানত আদায়ের সময় 
এসেছে, যে আমানতকে আল্লাহ আসমান, যমীন ও পাহাড়কে 
গ্রহণ করার জন্য পেশ করলে, তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার 
করে এবং তারা ভয় করে, আর আমি তা গ্রহণ করেছি সাঈদ 
আত-তানুখী রহ. যখন সালাত আদায় করা আরম্ভ করতেন, তখন 
তাবেঈ সম্পর্কে বর্ণিত, যখন তিনি সালাতে দঁড়াতেন, তার 
চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত এবং তিনি বলতেন, তোমরা কি জান 
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কার সামনে আমি দাঁড়াবো এবং কার সাথে কথা বলব? 
তোমাদের মধ্যে কে আছে, যার অন্তরে আল্লাহর জন্য এ ধরনের 
ভয় আছে? ৷" 


বলেন, আপনি কি সালাতে মনে মনে কথা বলেন? তখন তিনি 
বলেন, সালাত থেকে আর কোনো কিছু আমার কাছে কি প্রিয় 
আছে যাতে আমি কথা বলব? তারা বলল, আমরা সালাতে মনে 
মনে কথা বলি। তিনি বললেন, তোমরা কি তাহলে জান্নাত ও 
তার হুর ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বল? তারা বলল, না, কিন্তু আমরা 
আমাদের পরিবার-পরিজন ও ধন সম্পদ বিষয়ে মনে মনে কথা 
বলি। তখন তিনি বললেন, সালাতে দুনিয়া বিষয়ে কথা বলা হতে 
তীরের আঘাতে আমার দেহ রক্তাক্ত হওয়া আমার নিকট অধিক 
প্রিয় । 


সা'আদ ইবন মু'আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ বলেন, আমার 
মধ্যে তিনটি চরিত্র এমন আছে, যদি আমি আমার সকল অবস্থায় 
এ রকম থাকতে পারতাম, তবে আমি হয়ে যেতাম আমার মত। 
যখন আমি সালাতে মগ্ন থাকি তখন সালাত ছাড়া অন্য কোনো 
বিষয়ে আমি চিন্তা করি না। আর যখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 


* সালাহুল ইয়াকজান লি তারদিশ-শাইতান: আব্দুল আজিজ আস-সালমান: 
২০০। 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো হাদিস শুনি, তখন হাদিসটি 
সত্য হওয়ার বিষয়ে আমার মধ্যে কোনো সন্দেহ থাকে না। আর 
যখন আমি কোনো জানাযায় উপস্থিত হই, তখন আর জানাযা কি 
বলে এবং জানাযা সম্পর্কে কি বলা হয় তাছাড়া আর কোনো 
বিষয়ে কথা বলি না ৷ 


হাতেম রহ. বলেন, আমি (সালাতে) আল্লাহর নির্দেশ পালন করার 
সালাতে প্রবেশ করি, বড়ত্ব সহকারে তাকবীর বলি, তারতীল ও 
ও দীনতার সাথে সেজদা করি, পরিপূর্ণভাবে তাশাহ্‌হুদ পড়ার 
জন্য বসি৷ নিয়তের সাথে সালাম দেই এবং আল্লাহর জন্য নিষ্ঠা 
বা ইখলাসের সাথে সালাতকে শেষ করি। আর সালাত থেকে এ 
ভয় নিয়ে ফিরে যাই, না জানি আমার থেকে আমার সালাতকে 
কবুল করা না হয়। আর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করে 
এগুলোর হেফাযত করি ৷ 


আবু বকর আস-সাবগী রহ. বলেন, আমি দু'জন ইমামকে 
পেয়েছি যাদের থেকে হাদিস শোনার তাওফীক আমার হয়নি। 


* ই্থমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. এর মাজমু' ফাতাওয়া: ২২/৬০৫ । 
* আল-খুশু ফিস সালাত, ২৭-২৮। 
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আল-মারওয়াযি রহ.। তন্মধ্যে ইবনু নসর, তার চেয়ে সুন্দর 
সালাত আদায়কারী আর কাউকে আমি দেখি নি। তার সম্পর্কে 
আমাকে জানানো হলো যে, একটি ভোলতা তার কপালের উপর 
বসলে, তার চেহারার উপর রক্ত প্রবাহিত হতে আরম্ভ করল। 
কিন্তু তিনি একটুও নড়া-চড়া করলেন না। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকুব 
আল-আখরম থেকে বর্ণিত, আমি মুহাম্মদ ইবন নসর থেকে বেশি 
সুন্দর সালাত আদায়কারী আর কাউকে দেখি নি। মাছি তার 
কানের উপর বসত, কিন্তু তিনি তা তাড়াতেন না। আমরা তার 
সালাতে খুশু, সালাতের সৌন্দর্য ও ভীতি দেখে আশ্চর্য হতাম । 
এভাবে তিনি হয়ে যেতেন যেন একটি খাড়া কাঠ।.' শাইখুল 
ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ, যখন সালাতে দাখিল হতেন, 
তার দেহে কম্পন শুরু হত, ফলে তিনি ডানে-বামে ঝুঁকে 
পড়তেন।* 


তুলনা করে দেখুন, বর্তমানে আমাদের কেউ কেউ সালাতে 
একবার ঘড়ির দিকে তাকায়, আবার কেউ কাপড় ঠিক করে, 


* তা‘যীমু কাদরিস সালাত, ১/৫৮। 
* আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ ফী মানাকিবিল মুজতাহিদ ইবন তাইমিয়্যাহ, লি 
মার'য়ী আল-কারামী, পৃ. ৮৩ । দারুল গারবিল ইসলামী । 
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কেউ আবার নাক খোঁচায়, আবার কেউ কেউ আছে, সালাতে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশ মিলায়, হয়ত টাকাও গোনে। 
কাউকে দেখা যায়, সে জায়নামাযের নকশীগুলো দেখতে থাকে 
মসজিদের দেয়াল বা ছাদে যে সব লেখা আছে, তা দেখতে 
থাকে আবার দেখা যায় তার দু’ পাশে কে কে দাঁড়ালো তা লক্ষ্য 
করতে থাকে। 


কোন কাজ করার সাহস পেত? নিশ্চয় না। 


১৬- সালাতে খুশুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা: 


তন্মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে, 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


cyt bey23 une LFS Do pad ls srl 2 bo) 
sy mS SF db od or SUIS SS Nl, 
(AS nl 

“কোনো মুসলিম যখন কোনো ফরয সালাতে উপস্থিত হয় 

এবং সুন্দর করে ওজু করে এবং সুন্দর করে রুকু-সেজদা করে, 
তখন সেটা তার জন্য তার অতীতের গুনাহগুলোর কাফফারা 
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হিসেবে গণ্য করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবিরা গুনাহ না করে। 
আর এটি সব সময়ের জন্য”।.' 


7 সালাতের সাওয়াব নির্ধারিত হয় বান্দার খুশু অনুযায়ী। 
যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
les les clapss J ier 4 =; Lb DLA Lad sl 

(eis leh lex lees la ler 
“নিশ্চয় বান্দা সালাত আদায় করে, অথচ তার সে সালাতের 
সাওয়াব তার জন্য লেখা হয়, শুধু এক দশমাংশ, এক নবমাংশ, 


এক অষ্টমাংশ, এক সপ্তমাংশ, এক ষষ্ঠাংশ, এক পঞ্চমাংশ, এক 
চতুৰ্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ ও অর্ধেক” ৷“ 


মুসল্লি সালাতের ততটুকু সাওয়াব পাবে, যতটুকু সে 
বুঝতে পারবে। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


(Ue clic LNs sp AN 


“তোমার সালাত হতে তুমি ততটুকু পাবে, যতটুকু তুমি 
বুঝতে পারবে” । 


* মুসলিম, ১/২০৬ 
* ইমাম আহমদ: ৪/৩২১ হাদিসটি আলবানী রহ. সহীহুল জামে: গ্রন্থে উল্লেখ 


করেছেন, হাদিস নং ১৬২৬ । 
83 


যখন কেউ পরিপূর্ণ খুশু ও ভালোভাবে সালাত আদায় 
করে, তখন তার গুনাহ ও পাপসমুহ ক্ষমা করে দেয়া 
হয়। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, 


5 LSS Ele Al) do caiyh GS api EN rll al 
lage Sb hei 3 


“যখন কোন বান্দা সালাতে দাড়ায়, তখন তার সমস্ত 
গুনাহকে উপস্থিত করা হয় এবং গুনাহগুলো তার মাথা ও 
গাড়ের উপর রাখা হয়। তারপর যখন রুকু করে এবং 
সেজদা করে তখন তার গুনাহসমূহ ঝরে যায়”।" আল্লামা 
মুনাবী রহ. বলেন, “অর্থাৎ যখন বান্দা কোনো একটি 
রুকন আদায় করে, তখন গুনাহের একটি রুকন ঝরে 
যায় । যখন সালাত পুরা করে, তখন গুনাহগুলোও পুরোপুরি 
ঝরে যায় । আর এটি এমন সালাত সম্পর্কে যে সালাতে 
একজন মুসল্লি সালাতের শর্ত, রুকু-সেজদা, আরকানসমূহ 
ও খুশু তথা বিনয়াবতভাবে আদায় করে। যেমন বুঝা যায়, 
হাদিসে ‘আবদ’ ও ‘কিয়াম’ শব্দদ্বয় উল্লেখ করা দ্বারা। 
কারণ, এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, লোকটি যিনি সমস্ত 


' বাইহাকী, সুনানুল কুবরা ৩/১০। সহীহুল জামে‘তেও হাদিসটি বর্ণিত । 
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বাদশাহর বাদশাহ, তার সামনে দাঁড়িয়েছে একজন অপদস্ত 
গোৌলামের মত হয়ে 


[1 সালাতে মনোযোগী ব্যক্তি যখন সালাত সম্পন্ন করেন, 
তখন তিনি মনে এক প্রকার স্বস্তি পান এবং তিনি 
যেন তার মাথা থেকে অনেকগুলো বোঝা নামিয়ে 
রাখছেন এ রকম অনুভূতি লাভ করেন। ফলে তার 
মধ্যে কর্ম চাঞ্চল্যটা আরাম ও প্রাণ ফিরে আসে। 
এমনকি সে আশা করতে থাকে যদি সালাত হতে বের 
না হত; কারণ, সালাত তার চোখের শীতলতা, তার 
আত্মার খোরাক, তার আত্মার বাগান ও দুনিয়াতে তার 
আরামের স্থান । সালাতের বাইরে সর্বদা সে যেন 
বন্দীশালা ও অস্বস্তির মধ্যে আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে 
আবার সালাতে ফিরে না যায়। ফলে সে সালাতে 
আরাম পায়, সালাত থেকে পালিয়ে বেড়ায় না, 
(সালাতের বাহিরে তার কোন শান্তি নেই।) যারা 
আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারা বলেন, আমরা সালাত 
আদায় করি এবং সালাত দ্বারা আরাম পাই৷ যেমন, 
তাদের ইমাম ও অনুকরণীয় ব্যক্তি, তাদের নবী বলেন, 
6১০৭৮ >| 0১৬ ৬ হে বেলাল, আমাকে সালাতের 


* বাইহাকী সুনানুল কুবরা ৩/১০ । 
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মাধ্যমে শান্তি দাও। এ কথা বলেন নি যে, সালাত 
থেকে আমাকে শান্তি দাও । 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 
GLA ee 55 cla “আমার চোখের প্রশান্তি 
নির্ধারণ করা হয়েছে সালাতের দ্বারা”। যার চোখের 
শীতলতা ও আত্মার প্রশান্তি হল সালাত, তার চোখ 
কিভাবে সালাত ছাড়া প্রশান্তি লাভ করতে পারে এবং 
সে কীভাবে সালাত ছাড়া ধৈর্য ধারণ করতে পারে? * 


১৭- সালাতের বিভিন্ন স্থানে অধিকহারে দো'আ করা, বিশেষ 
করে, সেজদার মধ্যে বেশি বেশি দো'আ করা । 


নি:সন্দেহে বলা যায়, আল্লাহর সাথে কথোপকথন করা, 
আল্লাহর কাছে বিনয় প্রকাশ করা, আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং 
আল্লাহর কাছে বার বার ফিরে যাওয়া দ্বারা আল্লাহর সাথে বান্দার 
সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় এবং বন্ধন হয় অটুট । ফলে সালাতে খুশু বৃদ্ধি 
পায়। আর দো'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, আল্লাহ তা'আলা 
বান্দাদেরকে এ ইবাদতটি করার নির্দেশ দেন । আল্লাহ বলেন, 


[05:3 LO LL Eis 25 L231 


* আল-ওয়াবিলুস-সাইয়্যেব: ৩৭ । 
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চুপিসারে ৷” 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
tae 2 BIS 


“যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট না চায়, আল্লাহ তার উপর ক্ষুব্ধ 
হন” ।* 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে নিদিষ্ট কিছু 
স্থানে দো‘আ করার বিষয়টি প্রমাণিত, যেমন, সেজদার মধ্যে 
দো‘আ করা । তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দো'আর স্থান হল, সেজদা । 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


tale ASG alas 325 425 8 idl U3 be 5 


“কোন বান্দা সর্বাধিক আল্লাহর নিকটে অবস্থান করে, যখন 
সে সেজদারত থাকে। অতএব, তোমরা সেজদায় বেশি বেশি 
দো‘আ কর”।! 


" সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৪। 
* তিরমিযি: দু'আ অধ্যায় ১/৪২৬! আলবানী সহীহ তিরমিযিতে হাদিসটিকে 


হাসান বলেছেন। 
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সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল, সেজদা । কারণ, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


“ 


pled of - at E> B1- 85 sll SB aga zl Ul.ah 
(= 

“সেজদায় তোমরা বেশি বেশি দো'আ কর। কেননা, 
অবশ্যই তা তোমাদের দো‘আ কবুল করার সবচেয়ে উপযোগী” ।* 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদায় যে সব দো'আ 
পড়তেন, তার মধ্য হতে কয়েকটি দো'আ যেমন, 


tory 50s 31 db ES ১ ENE ihn 


“হে আল্লাহ আপনি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন, সুক্ষ গুনাহ ও 
বড় গুনাহ, প্রথম গুনাহ ও শেষ গুনাহ এবং প্রকাশ্য গুনাহ এবং 
গোপন গুনাহ >” 


অনুরূপভাবে আরও বর্ণিত দো'আ, 


* মুসলিম, সালাত অধ্যায়, রুকু-সেজদায় কি বলা হবে সে বিষয়ে আলোচনা 
প্রসঙ্গে । হাদিস; ২১৫ । 

* বর্ণনায় মুসলিম, হাদিস; ২০৭, সালাত অধ্যায় । পরিচ্ছেদ: রুকু সেজদায় 
কুরআন পড়া নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে । 

* মুসলিম, সালাত অধ্যায়; পরিচ্ছেদ: রুকু সেজদায় কি বলা হবে। হাদিস নং 


২১৬। 
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tealdel ey le J 6) Eh 


“হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় সব গুনাহ 
ক্ষমা করে দিন|! 


আর দুই সেজদার মাঝখানে পঠিত দো'আ খুশুর ১১ তম উপায় 
বর্ণনায় অতিবাহিত হয়েছে। 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহ্‌হুদের পর যে দো'আ 
পড়তেন, তন্মধ্যে আমরা যা জেনেছি, তা হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন তাশাহ্‌হুদ পড়া 
হতে ফারেগ হতেন, সে যেন আল্লাহর নিকট চারটি বস্তু হতে 
আশ্রয় কামনা করে। জাহান্নামের আযাব হতে, কবরের আযাব 
হতে, হায়াত ও মওতের ফিতনা হতে এবং দাজ্জালের ফিতনা 
হতে ৷ তিনি আরও বলতেন, 
Sle he hol JL ps 0 lec be 2 or Sh Sy6l SL Ein 
ts b> 
“হে আল্লাহ! আমি আমার কর্ম যা আমি করেছি তার অনিষ্টতা 
থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং আমি যা করিনি তার 
অনিষ্টতা থেকেও আশ্রয় চাই । হে আল্লাহ! আপনি আমার থেকে 
সহজ হিসাব নিন”। 


! নাসায়ী, হাদিস: ২/৫৬৯। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দিক 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে, এ কথা বলতে শেখান- 


J AEG sl YL ol 2 Ny AS Lb 5 lb BEG 

( —l rl Slt) sal Suc ri 
“হে আল্লাহ আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশি জুলুম করেছি 
না। সুতরাং, আপনি আপনার নিজ পক্ষ থেকে আমাকে পূর্ণরূপে 
ক্ষমা করে দিন এবং আমার প্রতি রহমত করুন| নিশ্চয় 
আপনিই ক্ষমাকারী ও দয়ালু” । 


তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে এ 
কথা বলতে শুনেন, 
LS 2 5: ly dy ls be dd GH all m3 db SULT SY 
: ly ale Dl bo Js dl Al Sl BL B55 d 5 of 
(a) AE 50d) AE 5 
“হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট চাই৷ হে আল্লাহ্‌ আপনি এক, 
কারো মুখাপেক্ষী নন, যিনি কাউকে জন্ম দেনটি এবং নিজেও 
কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেন নি। আর কেউ তার সমকক্ষ নয়। 
হে আল্লাহ, আমি চাই যেন আপনি আমার গুনাহসমূহকে ক্ষমা 
করে দিন, নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু । এ কথগুলো শোনে 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ক্ষমা করে 
দেয়া হল, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হল ৷” 
অপর এক ব্যক্তিকে তিনি তাশাহ্‌হুদে এ কথাগুলো বলতে শুনেন- 
boli dl ds Y as STYLALY dl DO ALT SL 
HAL Sle bE bY DNL Nh lll Es 
UU 2 he S50, 
অর্থ, “হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি । যাবতীয় 
প্রশংসা আপনারই । আপনি ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই। আপনি 
একক । আপনার কোন শরীক নেই। আপনি মান্নান, (দয়া 
প্রদর্শনকারী) হে আসমান ও যমিনের স্নষ্টা। হে ইজ্জত ও 
সম্মানের অধিকারী । হে চিরঞ্জীব, হে সর্বসত্তার ধারক! আমি 
আপনার নিকট জান্নাত কামনা করি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় 
প্রার্থনা করি” । 


এ কথা শোনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের 
বললেন, তোমরা কি জান লোকটি কি বলে দো'আ করেছে? 
সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ সত্তার কসম করে 
বলছি যার হাতে আমার জীবন, লোকটি ইসমে আজম (মহৎ নাম) 
দ্বারা আল্লাহর কাছে চেয়েছে, যার দ্বারা দো'আ করা হলে আল্লাহ 
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উত্তর দেন, আর তার দ্বারা কোন কিছু চাওয়া হলে, তিনি তা দান 
করেন। 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহ্‌হুদ ও তাসলীমের 

শেষে যা বলতেন তা হচ্ছে, 

esd by edel by ml by Aly cis le J 6 YD 
CSTYLALNY 23 sl, pial sl aa del sly 


“হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, যা আমি পূর্বে করেছি 
এবং যা আমি পরবর্তীতে করেছি। আরও ক্ষমা করুন, যা আমি 
প্রকাশ্যে করেছি এবং যা আমি গোপনে করেছি। আর যা সম্পর্কে 
আপনি আমার থেকে অধিক অবগত। আপনিই প্রথম এবং 
আপনিই শেষ আপনি ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই। 


এসব দো'আ ও আরও অন্যান্য দো'আ আল্লামা আলবানী রহ. এর 
সীফাতুস সালাত, পৃ; ১৬৩ কিতাব হতে নেয়া হয়েছে। এ 
দো‘আগুলো মুখস্ত করার কারণে, ইমামের পিছনে চুপ করে বসে 
থাকার যে সমস্যা তার সমাধান হয়। অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি 
ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে, যদি সে তাশাহৃহুদ পড়া 
শেষ করে, সময় পায় তাহলে এ দো‘আগুলো পড়বে। কারণ, 
অনেক লোককে দেখা যায় সে চুপ করে বসে থাকে কি পড়বে তা 
জানে না। 
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১৮- সালাতের পর হাদিসে বর্ণিত দো'আ: 


এ দো'আগুলো অন্তরে সালাতের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি ও 
সালাত দ্বারা বরকত লাভ ও উপকার লাভে সাহায্য করে। 


আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রথম ইবাদতকে 
সংরক্ষণ করা ও তার হেফাযত করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সে 
ইবাদতের সাথে সাথে অন্য দ্বিতীয় কিছু ইবাদত করে নেওয়া । 
সালাতের পর যিকিরসমূহের মধ্যে চিন্তা করা দ্বারা বিষয়টি আরও 
ভালোভাবে বুঝে আসবে। কারণ, সে প্রথমে ক্ষমা প্রার্থনা দিয়ে 
শুরু করবে; সালাত শেষ করার সাথে সাথে সালাতে তার যে সব 
দুর্বলতা- অমনোযোগীতা, খুশুহীনতা প্রকাশ পেয়েছে এবং সালাতে 
তার যে সব ভুলক্রটি দেখা দিয়েছে, তার জন্য তিনবার 
এস্তেগফার পড়বে । আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নফল সালাত 
আদায় করবে, কারণ, নফল সালাত দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ 
করা হয়ে থাকে এবং সালাতে খুশু না থাকার ক্ষতিপূরণ হয়ে 
থাকে। 


সালাতের খুশুং বা বিনয়াবনত অবস্থা আনয়নকারী 
উপায়গুলোর কথা উল্লেখ করার পর, দ্বিতীয় পর্যায়ে সে সব 
বিষয়ের আলোচনা করব, যে কর্মগুলো মানুষকে খুশু থেকে 
ফিরিয়ে রাখে, অন্য মনঙ্ক করে এবং সুন্দর করে সালাত আদায় 
করা হতে বিরত রাখে 
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দ্বিতীয় প্রকার: সালাতে খৃুশুর পথে বাধা হয়, প্রতিবন্ধক তৈরী 
করে, অথবা খুশু বিনষ্ট করে এমন যাবতীয় কাজ থেকে বিরত 
থাকা । যেমন, 


১৯- যে সব বস্তু একজন মুসল্লির মনোযোগ নষ্ট করে, সালাতের 
স্থান থেকে সেগুলো দূর করা 


আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


les Se & 2 Li) (03 25 5) SE 43 Fn) lS ON 
Js YN sb se - B51 - eh: by de Bl jo AL JG 

(So 3 3 252s 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা’ এর একটি পর্দা [যাতে নকশা ছিল 
বা রঙিন] ছিল, যার দ্বারা তিনি তাঁর ঘরের একপাশকে ঢেকে 
রাখতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, 
কাপড়ুটি সরিয়ে নাও। কারণ, এ কাপড়ের ছবিগুলো সব সময় 
আমার সালাতে ভেসে উঠে ।' 


হাদিস বর্ণনাকারী কাশেম রহ, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা’ থেকে 
বর্ণনা করেন, 


1 বুখারি, ফতহুল বারী: ৩৯১/১০ । 
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O21 BS a ie 2) Bm dl 34 Rls 3 25 b OK xl 
<dl ba oy le Bl Le GIG (SUA Ell 2 US 
Sb SNe 3 J 25 onslcs JS NY Sb ge 5h: Js 

Sy loss 
“আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার একটি কাপড় ছিল, যা একটি ছোট 
ঘর (যা ঘর থেকে একটু নিচুতে ছিল অনেকটা স্টোর রুমের মত, 
সে) দিক ঝুলানো ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কাপড়টি সরাও; কারণ, কাপড়ুটির 
ছবিগুলো সবসময় সালাতে আমার সামনে ভেসে উঠে। তারপর 
আমি কাপড়টি সরিয়ে ফেলি এবং তা দিয়ে কয়েকটি বালিশ 
বানিয়ে নেই." 


বিষয়টির উপর প্রমাণ হিসেবে আরও একটি হাদিস পেশ করা 

যায়, তা হল, 

Gz Ud Ub pe bl AS B55 bs bad AS Js UL 

Eedl § 0: Of G52 OA SE OSA AZ Nf IAT ON xs Sh 
Chall Jats es 


* মুসলিম: হাদিস; ৩/১৬৬৮ । 
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“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাবা শরীফে সালাত 
আদায়ের জন্য প্রবেশ করেন, তিনি দুটি ভেড়ার শিং দেখেন। 
সালাত আদায় করার পর, তিনি ওসমান আল হাজাবীকে বলেন, 
আমি তোমাকে শিং দুটিকে ঢেকে রাখার কথা বলতে ভুলে গেছি। 
কারণ, কা‘বা ঘরের মধ্যে এমন কোনো জিনিষ থাকা উচিত নয় 
যা একজন মানুষকে সালাত থেকে বিরত রাখে” ।' 


উল্লেখিত বিষয়ের সাথে সাথে এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে। 
অর্থাৎ মানুষের চলাচলের স্থানে সালাত আদায়, মানুষের 
কোলাহল, চিল্লা-পাল্লা ও গৌলযোগের স্থানে সালাত আদায়, কোন 
আলোচনার মজলিশের পাশে সালাত আদায় এবং যে সব স্থান 
খেলা-ধুলা ও হৈ-চৈ ইত্যাদি করা হয়, সেখানে সালাত আদায় 
থেকে বিরত থাকা । 


অনুরূপভাবে যদি সম্ভব হয়, যে সব স্থানে অধিক গরম বা অধিক 
ঠাণ্ডা জায়গার মধ্যে সালাত আদায় করা হতে বিরত থাকবে। 
কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরমের দিনে গরমের 
কারণে যোহরের সালাতকে ঠাণ্ডার মধ্যে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। 
আদায় করা, একজন মানুষকে সালাতে খুশু ও মনোযোগী 
হওয়াতে বাধা দেয় এবং ইবাদতকে অপছন্দ ও ঘৃণিত বানায়। এ 


! আবু দাউদ: হাদিস: ২০৩০ সহীহুল জামে: হাদিস: ২৫০৪ 
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কারণেই শরিয়তের বিধান দাতা বান্দাদের সালাতকে 
দেরীতে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে গরম কমে যায়। 
যাতে বান্দা মনোযোগ সহকারে সালাত আদায় করতে 
পারে এবং সালাত আদায়ে তার যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ সালাতে 
মনোযোগী ও বিনয়ী হওয়া এবং আল্লাহর প্রতি দাবিত হওয়া তা 
হাসিল হয় 


২০- এমন কাপড়ে সালাত আদায় করবেন না, যাতে নকশা 
অথবা লেখা অথবা বিভিন্ন রঙ অথবা ছবি থাকে, যা একজন 
মুসল্লিকে সালাতে মনোযোগী হতে বিরত রাখে; 


£51 - Del Sh Las SB bar ln le Dl Yo Bl Al 
sig 1723: UG SDS S53 Ll le dbs - rs bos LS 
Lhd as AS - lilt B59 aie eB dl Lait 

(Se 3 WT shh - TY, 25) 
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নকশী বিশিষ্ট এক জামা 
নকশার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে। সালাত শেষ করে তিনি বলেন, 
তোমরা এ জামাটিকে আবু জাহাম ইবন হুযাইফাকে দাও এবং 
তার থেকে তার আন্বেজানিয়্যা অর্থাৎ এমন একটি জামা নিয়ে 


* আল ওয়াবিলুস সাইব, দারুল বায়ান: পৃ: ২২। 
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আস যাতে কোন নকশা দাগ ও বুটা নেই। কারণ, এটি এখনই 
আমাকে আমার সালাতের মনোযোগ নষ্ট করে দিয়েছিল”। অপর 
বর্ণনায় এসেছে, ১১৯ ০১৮ 55৯১ এ কাপড়ের পাড় আমাকে 
আমার সালাত থেকে অমনোযোগী করেছে। অপর এক বর্ণনায় 
এসেছে, ১,৩) 3 2 J 33 ৩69 cle b Lass d cS “রাসূলের 
একটি চাদর ছিল, যাতে বিভিন্ন ধরনের নকশা ছিল, যা তাঁকে 
তার সালাতে মনোযোগ দেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল।' 
সুতরাং, যে সব কাপড়ে জীব-জন্তু বা কোনো প্রাণীর ছবি রয়েছে 
প্রচলিত রয়েছে, তা আরও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ হওয়া 
উচিত । 


২১- খাওয়ার সামনে উপস্থিত হলে, তাকে সামনে রেখে সালাত 
আদায় করবেন না। 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


teal 2 Se YJ 


“খানা হাজির থাকা অবস্থায় কোনো সালাত আদায় করা যাবে 
না”।* 


* মুসলিম, হাদিস নং ৫৫৬; ১/৩৯১ 


* মুসলিম, হাদিস নং ৫৬০। 
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যখন খানাকে সামনে রাখা হয় এবং খানা সামনে উপস্থিত 
থাকে অথবা তার সামনে খানাকে পেশ করা হল, তখন প্রথমে 
খানা খাওয়ার কাজটি সেরে নেবে। কারণ, যখন খানা খাওয়া 
ছেড়ে দেয় এবং সালাতে দাঁড়ায় অথচ তার নফস খানার সাথে 
সম্পৃক্ত থাকে, তখন সালাতে তার মনোযোগ নষ্ট হবে। বরং 
বান্দার উপর ওয়াজিব হল, তার প্রয়োজনসমূহ শেষ করে তার 
পর সালাতে দাঁড়াবে, তাড়াহুড়া করবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 
ol Ne los 0f 5 4 jb DLall Sy SLL S55 lS 
LSI 15 5 DY; 
“যখন তোমাদের সামনে রাতের সালাত ও রাতের খাওয়ার 
উপস্থিত করা হয়, তখন তোমরা মাগরিবের সালাতের পূর্বে 
খাওয়ারের কাজ আগে সেরে নাও। তোমরা তোমাদের রাতের 
সালাত আদায়ে তাড়াহুড়া করো না”। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, 
&> ble DN; sll jb DSL) el | slic 23 3h 
las C2 
“যখন তোমাদের রাতের খাওয়ার সামনে রাখা হয়, আর 
সালাতের একামত দেওয়া হয়, তখন তোমরা রাতের খাওয়া দিয়ে 
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শুরু কর। খাওয়া শেষ করার পূর্বে সালাতের জন্য তাড়াহুড়া 
করবে না”।.' 
২২- পেশাব ও পায়খানার বেগ নিয়ে সালাত আদায় করবে না: 
নিশ্চিতভাবে এ কথা বলা যায়, কোনো ব্যক্তি যখন পায়খানা ও 
পেশাবকে আটকে রেখে সালাত আদায় করে, তা সালাতে খুশুতে 
বিঘ্ন ঘটায় । এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
পায়খানা পেশাবের বেগ নিয়ে সালাত আদায় করা থেকে নিষেধ 
করেছেন । হাদিসে বর্ণিত, 

(oe 2 2 b= Jl ~~ ০ dl pe Bld SS) 


“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাবকে আটকে রেখে 
সালাত আদায় করা থেকে নিষেধ করেন” ।* 


সুতরাং কারো যদি পায়খানা বা পেশাবের বেগ হয়, তখন 
তার করণীয় হল, সে তার প্রয়োজন সেরে নেয়ার জন্য বাথরুমে 


! বুখারি ও মুসলিম; বুখারি কিতাবুল আযান, পরিচ্ছেদ: যখন খানা উপস্থিত হয় 
এবং সালাতের একামত দেয়া হয় তখন করনীয় প্রসঙ্গে । মুসলিম: হাদিস 
নং ৫৫৯-৫৫৯ ৷ 

* ইবনু মাজাহ্‌, হাদিস নং ৬১৭ । সহীহুল জামে, হাদিস: ৬৮৩২ ৷ হাকেন অর্থ, 
পায়খানার বেগ হলে পায়খানা না করে তা আটকে রাখা । 
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যাবে যদিও জামাতে সালাত আদায় ছুটে যায়। কারণ, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


(DEL lib Dl cb, DL 2 lS > 3) Sp 


“যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যেতে চায় এবং 
সালাতের একামত হয়, তখন সে প্রথমে পায়খানা সেরে নেবে” ।! 


বরং যখন এ ধরনের কোনো সমস্যা সালাতের মাঝখানে 
দেখা দেয়, তখন সে পায়খানা বা পেশাব করার জন্য সালাত 
ছেড়ে দেবে। তারপর অজু করবে এবং সালাত আদায় করবে। 
কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


tubs Nl aslz 25 Ys rbd 24 Do Y) 


“খাবারের উপস্থিতিতে কোনো সালাত নেই এবং পায়খানা 
ও পেশাবকে প্রতিহত করা অবস্থায় কোনো সালাত নেই”।* এ 
ধরনের প্রতিহত করা অবশ্যই সালাতের খুশু* খুজু বিনষ্ট করে| 
বায়ু চেপে রাখাও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। 


* আবু দাউদ, হাদিস: ৮৮ ৷ সহীহুল জামে‘, হাদিস: ২৯৯ ৷ 


* মুসলিম, হাদিস: ৫৬০ । 
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২৩-যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়, তখন সালাত আদায় না করা: 
আনাস ইবন মালেক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
U8 be 2 G2 DL So 5 13) 
“যখন তোমাদের কারো সালাতের মধ্যে তন্দ্রা আসে, সে 


যেন ঘুমিয়ে পড়ে; যতক্ষণ না সে কি বলে তা বুঝতে পারে। 
অর্থাৎ শুয়ে পড়বে, যাতে সালাতে ঘুমাতে না হয়” ।.' 


এখানে কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, আয়েশা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, 


Ob rl as 232 Bx SAL ba 71 S| oh 
MALLS caaigd AALS ১d 5) rb 25 $2 S| 
যখন তোমাদের কারো সালাতে তন্দ্রা আসে, সে যেন শুয়ে 


পড়ে৷ যতক্ষণ না তার ঘুম দুর হয়ে যায়। কারণ, যখন তোমাদের 
কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে সালাত আদায় করে, তখন সে কি বলবে, তা 


* বুখারি, হাদিস: ২১০। 
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বুঝতে পারে না। হতে পারে সে ক্ষমা চাচ্ছে, কিন্তু সে নিজেকে 
গালি দিয়ে বসছে! 


এ ধরনের সমস্যা রাতের সালাত তথা তাহাজ্জুদের মধ্যেও 
হতে পারে, আর দেখা গেল দো'আ কবুল হওয়ার সময়, না জেনে 
সে তার নিজেরই বিরুদ্ধে দো'আ করে বসল। আর যখন 
ঘুমানোর পরে সালাত আদায় করার পর্যাপ্ত সময় থাকে, তখন এ 
হাদিস ফরয সালাতকেও অন্তর্ভুক্ত করে 


২৪- কথা বলায় মগ্ন বা ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় 
করবেনা 
কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পিছনে 


সালাত আদায় হতে নিষেধ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করে বলেন, 


tll VY; Sl A= ls Y 


* বুখারি হাদিস নং ২০৯ । 

* ফতহুল বারী, কিতাবুল ওজুর ব্যাখ্যা, পরিচ্ছেদ: ঘুম হতে জেগে ওজু করা 
বিষয়ে আলোচনা । 
অর্থাৎ ফরয সালাতেও যদি কারও ঘুম বা তন্দ্রা আসে, তবে সে যেন 
ঘুমিয়ে নেয়, তবে তা হবে পর্যাপ্ত সময় অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় । নতুবা ঘুম 


তাড়িয়ে ফরয সালাত সময়মত আদায় করতে হবে [সম্পাদক] 
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“তোমরা কথায় মগ্ন ব্যক্তি এবং ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে সালাত 
আদায় করো না.” 


কারণ, কথায় মগ্ন ব্যক্তি তার কথা দ্বারা সালাত 
এমন কিছু প্রকাশ পায় যা সালাতে বিসদ্ন ঘটায় । 


আল্লামা খাত্তাবী রহ. বলেন, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম 
আহমদ ইবন হাম্বল রহ. কথায় মগ্ন লোকদের সামনে রেখে 
সালাত আদায়কে অপছন্দ করেন। কারণ, তাদের কথা একজন 
মুসল্লিকে তার সালাত থেকে বিরত রাখতে পারে। 


ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করা মাকরূহ ও 
নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে প্রমাণগুলোকে কতক আহলে ইলম দুর্বল 
আখ্যায়িত করেন। তাদের মধ্যে একজন ইমাম আবু দাউদ; তিনি 
পরিচ্ছেদ ও দো'আ পরিচ্ছেদে বিষয়টি উল্লেখ করেন।- 
সালাত খালফান নায়েম, কিতাবুস সালাত । 


1 আবু দাউদ, হাদিস:৬৯৪; সহীহুল জামে‘ হাদিস ৩৭৫ তিনি বলেন, হাদিসটি 
হাসান । 
* ‘আওনুল মাবুদ: ২/৩৮৮ 


3 দেখুন, ফতহুল বারী, সালাত অধ্যায় । 
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ইমাম বুখারি স্বীয় সহীহ গ্রন্থে ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে সালাত 
আদায় পরিচ্ছেদে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার হাদিস বর্ণনা 


lp fe a7 3) Ul ba iy “le dl be AON 


“আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিছানায় 
শুয়ে থাকতাম, আর তিনি সালাত আদায় করতেন! 


মুসল্লিকে সালাতে মনোযোগ দেয়া থেকে বিরত রাখে এমন 
কোনো বিষয় প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কা থাকলে তখনই কেবল 
মুজাহিদ, তাউস ও ইমাম মালেক ঘুমন্ত ব্যক্তির দিকে সালাত 
আদায়কে মাকরূহ বলেছেন।* 


আর যদি এ ধরনের কোনো বিষয় প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কা 
না থাকে তাহলে ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় মাকরূহ 
হবে না । আল্লাহই ভালো জানেন। 


* বুখারি, সালাত অধ্যায় । 
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২৫- পাথর সরানো [অনুরূপভাবে জায়নামায ঠিক করার] কাজে 
ব্যস্ত না হওয়া 

ইমাম বুখারি রহ. মু'আইকিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ থেকে 
বর্ণনা করেন, 


UG a a> PLAN G3 JLB UE ly dle Dl Pe ll 
tml Jeb cS Ih 


পাথর পরিষ্কার করছে, এমন এক ব্যক্তিকে বলেন, যদি এ কাজটি 
করতেই হয়, তবে একবার কর”।' 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
Gaol Jeb BN ES 0b LS Sh os Y) 
“তুমি সালাতরত অবস্থায় পাথর স্পর্শ করবে না। আর যদি 
করতেই চাও তবে একবার করবে” ।* 


হাদিসে নিষেধ করার কারণ, সালাতের খুশু ও বিনায়বণত 
অবস্থার হেফাযত করা, আর যাতে তা দ্বারা ‘আমলে কাসীর’ বা 
অতিরিক্ত কাজ না হয়। সেজদার স্থান যদি সমান করার প্রয়োজন 


' দেখুন ফতহুল বারী, হাদিস: ৭৯/৩। 


* আবু দাউদ, হাদিস; ৯৪৬; সহীহুল জামে:, হাদিস; ৭৪৫২। 
106 


পড়ে তবে সালাত আরম্ভ করার পূর্বেই সেটি সমান করে নেয়া 
উত্তম । 


অনুরূপভাবে সালাতের মধ্যে কপাল পরিষ্কার করা, নাক 
পরিষ্কার করা, ইত্যাদি উল্লেখিত হাদিসের আওতায় পড়বে । রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটি ও পানির মধ্যে সেজদা করেন 
এবং কপালে তার দাগ পড়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যতবার সেজদা থেকে উঠতেন ততবার তিনি কপাল 
পরিষ্কার করতেন না। কারণ, সালাতে মগ্ন থাকা ও মনোযোগী 
হওয়া কপালের ময়লা পরিষ্কার করাকে ভূলিয়ে দেয় এবং এ 
ধরণের কাজ থেকে বিরত রাখে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, 
(Jet DL) 3 uh 
“নিশ্চয় সালাতে রয়েছে ব্যস্ততা ৷” * 


থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 


* বুখারি ৩/৭২ 
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“আমি আমার সেজদার জায়গা থেকে পাথর পরিঙ্কার 
করাকে আমার জন্য লাল উটের বিনিময়ে হলেও পছন্দ করি না।” 
আল্লামা কাধী আয়াদ্ব রহ. বলেন, ‘সালাতে কপাল পরিষ্কার করাকে 
সালাফে সালেহীনগণ মাকরূহ বলেছেন’|.: অর্থাৎ সালাত শেষ 
করার পূর্বে। 

যেমনিভাবে সালাতে মনোযোগ নষ্ট করে, এমন সব বিষয় 
যেগুলো আমরা উল্লেখ করেছি তা হতে মুসল্লিকে বিরত থাকতে 
হবে, তেমনিভাবে অপর মুসল্লির সালাতে বিঘ্ন হয় ও তার 
মনোযোগ নষ্ট করে, এমন কোনো কাজ না করা একজন মুসল্লির 
দায়িত্ব ও কর্তব্য । তন্মধ্যে রয়েছে: 


২৬- কিরাত বা সূরা পড়তে গিয়ে অন্যদের সালাতে ডিস্টার্ব 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 

2 2 DY los PEs FF Da 45 Tr PEE 11 Nh 
GAD 3 + de 

“সাবধান! তোমাদের সবাই আল্লাহর সাথে কথোপকথন করছ। 

তোমরা একে অপরকে কষ্ট দেবে না। তোমরা কিরাতে (অথবা 


" দেখুন, ফতহুল বারী, নং ৩/৭৯ 
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বলেন, সালাতে) একে অপরের কিরাতের উপর নিজের 
আওয়াজকে উঁচু করবে না”।: 


অন্য বর্ণনায় এসেছে, 

(LAL 2m do ms Af: Y) 
“তোমাদের কেউ যেন অপর কারও উপর কুরআনের শব্দকে উচ্চ 
না করে” *| 
২৭-সালাতে এদিক সেদিক তাকানো ছেড়ে দেয়া: 
আবু যর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
bb cx dL Slo 3 2 wl oe Use 2 55 HI Yh 

(ais Snail cdl) 


“যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা সালাতে এদিক সেদিক তাকাবে না, আল্লাহ 
তা'আলা সে বান্দার দিক চেয়ে থাকেন। অতঃপর যখন সে 
এদিক সেদিক তাকায় তখন আল্লাহ তা'আলা তার থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নেন” ।- 


* আবু দাউদ, হাদিস ২/৮৩; সহীহুল জামে', হাদিস: ৭৫২ । 
* ইমাম আহমদ: ২/৩৬।| সহীহুল জামে: ১৯৫১। 


: আবু দাউদ: ৯০৯ সহীহ আবু দাউদ। 
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সালাতে এদিক সেদিক তাকানো দুই ধরনের হয়ে থাকে। 


এক. অন্তরকে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর দিকে মনোনিবেশ 
করা। 


দুই, চোখের দ্বারা এদিক সেদিক তাকানো। উভয় প্রকারের 
তাকানোই নিষিদ্ধ এবং এতে সালাতের সাওয়াব কমে যায় । রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাতে এদিক সেদিক তাকানো 


Ll iD cp lb ali: Ds 


এটি একটি ছিনতাই, শয়তান বান্দার সালাত থেকে তা ছিনতাই 
করে নিয়ে যায়।.' যে ব্যক্তি স্বীয় সালাতে চোখ দিয়ে ও অন্তর 
দিয়ে এদিক সেদিক তাকায় তার দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত, যাকে 
বাদশাহ তার দরবারে ডাকলে সে বাদশাহর ডাকে সাড়া দেয় 
এবং বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হয়। আর যখন বাদশাহ তার 
সাথে কথা বলছে এবং তাকে সম্বোধন করছে, তখন সে বাদশাহর 
কথা না শোনে ডান ও বাম দিক তাকায়। বাদশাহর কথার প্রতি 
কোন মনোযোগ না দেয়াতে সে বাদশাহ কি বলছে, তা বুঝতে 
পারছে না। কারণ, তার অন্তর উপস্থিত নেই। এ ধরনের লোকের 


* বুখারি; কিতাবুল আযান, পরিচ্ছে: সালাতে এদিক সেদিক তাকানো প্রসঙ্গে 
আলোচনা । 
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সাথে বাদশাহর কি আচরণ করবে বলে তোমার ধারণা? এ ব্যক্তির 
ভাগ্যে এটিই হওয়া উচিত যে, সে আল্লাহর দরবার হতে, আল্লাহর 
অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ নিয়ে ফিরে যাবে এবং আল্লাহর দৃষ্টি হতে সে 
দূরে সরে যাবে। এ ধরনের মুসল্লি কখনও সে মুসল্লির সমান হবে 
না, যে ব্যক্তি সালাতে আল্লাহর সম্মুখে নিজেকে পেশকারী, যে 
ব্যক্তি অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বকে অনুভব করে, যার সামনে 
ভয়ে ভরে যায় এবং আল্লাহর জন্য তার মাথা ঝুঁকে পড়ে; আল্লাহ 
ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি মনোযোগ দেয়া বা কোনো দিকে তাকানো 
থেকে লজ্জা করে| তাদের উভয়ের সালাত এক রকম হতে পারে 
না। তাদের উভয়ের সালাতের মধ্যে তেমন পার্থক্য যেমনটি 
বলেছেন হাস্‌সান ইবন আতিইয়া, “দুই ব্যক্তি একই সালাত 
আদায় করছে, অথচ তাদের উভয়ের সালাতের মধ্যে ব্যবধান, 
আসমান ও জমিনের মধ্যের ব্যবধানের সমান৷ কারণ, তাদের 
একজন অন্তর দিয়ে আল্লাহর সমীপে নিজেকে পেশ করেছে, আর 
অপর ব্যক্তি অমনোযোগী ও গাফেল।.*” 


তবে প্রয়োজনের সময়, ‘তাকানো’তে কোনো অসুবিধা 
নেই। ইমাম আবু দাউদ সাহাল ইবনুল হানযালিয়্যাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 


* আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেমের আল-ওয়াবিলুস সাইয়্যেব, পৃ: ৩৬ । 
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be Mos le Dl Ye Bld Ft - dle - DAL 5) 
(dl dlls >) 

“সালাতের ঘোষণা দেওয়া হলো, অর্থাৎ ফজরের সালাতের 
ঘোষণা দেয়া হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত 
আদায় করছিলেন এবং তিনি পাহাড়ের চুড়ার দিকে 
তাকাচ্ছিলেন”। ইমাম আবু দাউদ বলেন, )॥৷ > ১৬ ০/158) 
(০৮4 =| 3! “রাতে তিনি অশ্বারোহীকে পাহাড়ের চুড়ায় 
পাহারা দেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন”। (অর্থাৎ তিনি সেটার অবস্থা 
জানার জন্যই তাকাচ্ছিলেন)। আর অনুরূপ হচ্ছে, উমামা বিনতে 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার জন্য সালাত-রত অবস্থায় দরজা খোলা, 
মিম্বার থেকে নেমে নেমে সাহাবীদের সালাত শিক্ষা দেয়া, সালাতুল 
কুসুফে আগে পিছে যাওয়া, শয়তানকে বেধে রাখা ও তার গলা 
চেপে ধরা যখন সে সালাত ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করে, সালাতে সাপ 
ও বিচ্ছুকে হত্যা করা, সালাতের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে 
প্রতিহত করা ও তার সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া এবং 
নারীদেরকে সালাতের মধ্যে হাতের তালি দেয়ার নির্দেশ প্রদান 
এবং সালাতের মধ্যে কোনো প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত প্রদান করা, 
ইত্যাদি কাজগুলো, যা প্রয়োজনের সময় করার অনুমতি রয়েছে। 
আর যদি বিনা প্রয়োজনে সালাতে এ ধরনের কোন কাজ করা 
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হয়ে থাকে, তাহলে তা হবে সালাতে অনর্থক ও নিষিদ্ধ কর্ম করা 
যেগুলো সালাতের মনোযোগকে নষ্ট করে এবং খুশর পরিপন্থী 
হ্য়।! 


২৮- আকাশের দিক তাকানো হতে বিরত থাকা: 


হাদিসে আকাশের দিক তাকানো হতে নিষেধ করেছেন 
এবং যারা সালাতে আকাশের দিক তাকায় তাদের হুমকি দেয়া 
হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


Cera pals of sll dere 2 DL 3 Sl IH 13h 


“যখন তোমাদের কেউ সালাতের মধ্যে থাকে, সে যেন 
আকাশের দিক না তাকায়; যাতে তার চোখের আরো ছিনিয়ে 
নেওয়া না হয়।”* অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


tse 3 dl dl slash 02 fl dN on 


“তাদের কি হয়েছে, যারা সালাতে তাদের চোখকে 
আকাশের দিক উঠায়?” অপর এক বর্ণনায়, “সালাতে দো'আ 
করার সময় তাদের চক্ষুকে আসমানের দিক উঠানো হতে নিষেধ 


* মাজমু‘ ফাতাওয়া: ২২/৫৫৯ 


* আহমদ: ২৯৪/৫। সহীহুল জামে, হাদিস: ৭৬২ ৷ 
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করা হয়”।' এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অত্যন্ত কঠিন হুমকি দেন, এমনকি তিনি বলেন, 


tonal bs | DS 5° Ges 


না হয় তাদের চোখ ছিনিয়ে নেওয়া হবে” ।* 


২৯- সালাতের মধ্যে মুসল্লি তার সামনে থু থু ফেলবে না: 


কারণ, তা সালাতে খুশুর পরিপন্থা এবং আল্লাহর সাথে 
বেআদবি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


Abe Bl 423 FE Hl Ob 42s FE G22 DL ba Sl IE 13) 
“যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, সে যেন তার 


সামনের দিকে খুতু না ফেলে কারণ, যখন কোনো ব্যক্তি সালাত 
আদায় করে, তখন আল্লাহ তার চেহারার দিকেই থাকেন” 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 


* মুসলিম, হাদিস: ৪২৯ । 
* ইমাম আহমদ: ২৫৮/৫; সহীহুল জামে‘: ৫৫৭৪ । 


* বুখারি, হাদিস: ৩৯৭ । 
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“যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়াবে, সে যেন সামনে থুতু না 
ফেলে। কারণ, সে যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
সে আল্লাহর সাথে কথা বলতে থাকে। আর ডান দিকেও থুতু 
ফেলবে না কারণ, তার ডান দিকে একজন ফেরেশতা থাকে যদি 
থুতু ফেলতে হয়, তবে বাম দিকে ফেলবে অথবা পায়ের নিচে 
ফেলবে, অতঃপর তা পুতে রাখবে”! 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 
SB SG EY 5 SINS SE HY SSS YE Ky mic Sp 
LIS EE 31 US SE LE; 4505 JG mis BW 
“যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়াবে, সে যেন সামনে থুতু না 
ফেলে। আর নিশ্চয় তার রব থাকেন তার মাঝে ও তার কিবলার 
মাঝে। আর তোমাদের কেউ যেন, স্বীয় কিবলার দিক থুতু না 


ফেলে। তবে যদি ফেলতে হয়, সে যেন বাম দিক বা তার দু’ 
পায়ের নিচে ফেলে” * 


* বুখরি, হাদিস নং ৪১৭, ৫১৩। 
* বুখারী, নং ১৪১৭/৫১৩ ৷ ফাতহুল বারী । 
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আর যদি বর্তমান যুগের মত মসজিদে জায়নামায ইত্যাদি বিছানো 
থাকে, তখন যদি থুতু ফেলার প্রয়োজন পড়ে, পকেট থেকে 
একটি রুমাল বের করে, তাতে থুতু ফেলে তা আবার পকেটে 
রেখে দেবে। 


৩০- সালাতের মধ্যে হাইকে ধর্মিয়ে রাখতে চেষ্টা করা: 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
(Js dbl ob fil Le BSG DL 3 Si S305 


“যখন সালাতে তোমাদের কারো হাই আসে তখন তা যথা সম্ভব 
প্রতিহত করবে। কারণ, তাতে শয়তান প্রবেশ করে।'” যখন 
শয়তান মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন মুসল্লির সালাতে বিঘ্ন 
ঘটাতে শয়তান আরও বেশি সক্ষম হয়। এ ছাড়াও যখন মুসল্লি 
হাই দেয় তখন শয়তান হাসে। 


৩১-সালাত আদায়ের সময় কোমরে হাত রাখা থেকে বিরত থাকা; 


বলেন, 


(DL 3 Le) ss ly le Dl be Bld BS) 


* মুসলিম, হাদিস ৪/২২৯৩ 
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“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মধ্যে 
কোমরে হাত রাখা থেকে নিষেধ করেন”।* আর হাদিস উল্লেখিত 
‘আল-ইখতিছার’ শব্দের অর্থ, দু হাত কোমরে রাখা। 


যিয়াদ ইবন সাবিহ আল-হানাফী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


Lb Sx 22 dros Ex Edy pS Fl 3 dod 
2 dy lS Hl jo hl di I DL 3 Ll lis JE po 


ALL 


আমার হাতদ্বয় কোমরে রাখলে তিনি আমার হাতের উপর প্রহার 
করেন। যখন সালাত আদায় শেষ হল, তখন বললেন, এটি 
সালাতের মধ্যে এক প্রকার শূল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এ থেকে আমাদের নিষেধ করতেন” । 


অপর একটি মারফু হাদিসে বর্ণিত, তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


* আবুদাউদ, হাদিস: ৯৪৭। সহীহ বুখারিতে সালাতে কর্ম করা অধ্যায়, 
পরিচ্ছেদ: সালাতে কোমরে হাত দেয়া প্রসঙ্গে আলোচনা । 

* ইমাম আহমদ ১/১০৬ ও অন্যান্যরা। হাফেয ইরাকী তাখরীজুল এহইয়া 
কিতাবে, হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন। দেখুন, আল-ইরওয়া: 
8/581 
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(D0 Hl il) 2s sd) oh 

“কোমরে হাত রাখা জাহান্নামীদের প্রশান্তি”। আবু হুরাইরা 

রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে ইমাম বাইহাকী তা বর্ণনা করেন। আল্লামা 

ইরাকী রহ. বলেন, হাদিসটির সনদের প্রকাশ্য কথা হচ্ছে বিশুদ্ধ 
হওয়া | 


৩২- সালাতের মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়াকে পরিহার করা 
কারণ, হাদিসে বর্ণিত, 
(6 jl sex Sh DLA 3 Jal 5° SS) 
অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মধ্যে 
সদল তথা মাথার উপর থেকে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া ও মুখ ঢেকে 
রাখা হতে নিষেধ করেন।' আউনুল মাবুদ গ্রন্থকার বলেন, 
এমনভাবে ছেড়ে দেয়া যাতে মাটির সাথে গড়ায় “|” মিরকাতুল 
মাফাতীহ কিতাবে উদ্ধৃত” যে, ‘সদল’ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । কারণ, এটি 
অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। আর সালাতের মধ্যে সদল করা 


* আবু দাউদ, হাদিস নং ৬৪৩ ৷ সহীহুল জামে‘, হাদিস: ৬৮৮৩; এবং বলেছেন, 
হাদিসটি হাসান। 
* ২/৩৪৭ ৷ 
3 মিরকাতুল মাফাতিহ কিতাবের ২/২৩৬ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত, সদল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
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আরও বেশি মারাত্মক ও নিন্দনীয়। আর নিহায়ার 
প্রণেতা বলেন, দুই কাপড় দিয়ে মুড়ি দিয়ে হাত দ্বয়কে ভিতরে 
প্রবেশ করিয়ে রুকু করা ও সেজদা করাকে ‘সদল’ বলে। কেউ 
কেউ বলেন, এ ধরনের কাজ ইয়াহুদীরা করত। আর কেউ কেউ 
বলেন, ‘সদল’ হল, কাপড়কে মাথা অথবা কাঁধের উপর রাখা 
এবং সামনের দিকে বা বুকের উপর ছেড়ে দেওয়া; ফলে মুসল্লি 
সালাতের মধ্যে কাপড় যাতে না পড়ে সে জন্য কাপড় নিয়ে ব্যস্ত 
থাকতে হয় যা সালাতে খুশু অবলম্বনে বিঘ্ন ঘটায় এবং খুশুর 
পরিপন্থী হয়। তবে যদি কাপড় বাঁধা থাকে বা বোতাম লাগানো 
থাকে, যাতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তখন সেটা 
মুসল্লিকে ব্যস্ত রাখে না, ফলে তা খুশুরও বিপরীত হয় না। 
বর্তমানে কিছু আফ্রিকান ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের পোশাক ও 
তাদের পরিধেয় আমরা দেখতে পাই, তারা সালাতের মধ্যে তাদের 
কাপড় ঠিক করাতেই অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকে । দেখা যায় যদি 
পড়ে যায় তা উঠায় আবার ছুটে গেলে তার মিলায় ইত্যাদি । এ 
বিষয়ে আমাদের অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। 

আর মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করার কারণ সম্পর্কে 


আলেমগণ বলেন, এতে সুন্দরভাবে কিরাতকে পরিপূর্ণ করা হতে 
নিষেধ করে এবং পরি পূর্ণরূপে সেজদা করতে বিরত রাখে ৷ 


* দেখুন: মিরকাতুল মাফাতিহ: ২/২৩৬ । 
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৩৩- চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হতে বিরত থাকা 


আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে বিশেষ সম্মান দেন এবং 
তাকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেন৷ সুতরাং একজন মানুষ স্বীয় 
আকৃতি বাদ দিয়ে কোন জন্তুর আকৃতি ধারণ করা খুবই অন্যায় । 
আমাদেরকে সালাতে জন্তুর আকৃতি ধারণ করা ও তাদের মত 
উঠ-বস করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এটি সালাতের 
মনোযোগী ও খুশু অবলম্বনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী; অথবা (নিষেধ 
করার কারণ হচ্ছে) খারাপ আকৃতি ধারণ একজন মুসল্লির জন্য 
কখনো সমীচীন নয়। যেমন হাদিসে এসেছে, 


SLAs 0: 536 5 DLA 3 lay le Lo Dll BS) 
Cdl oS all pl Jal bm 0b el ARS 

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মধ্যে 
তিনটি জিনিষ থেকে নিষেধ করেন। কাকের ঠোকর, হিংস্র জন্তুর 
বসা ও উটের মত একজন ব্যক্তি কোনো একটি জায়গাকে নিজের 
জন্য নির্ধারণ করা”।' অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি মসজিদের কোনো 
একটি বিশেষ স্থানকে সালাত আদায়ের জন্য নির্ধারণ করা। 
যেমন, উট, সে তার বসার জায়গাকে পরিবর্তন করে না; বরং 


* আহমদ: ৩/৪২৮ । 
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একই স্থানকে নির্ধারণ করে থাকে।.' অপর এক বর্ণনায় এসেছে 

তিনি বলেন, 

ED FEA sl, Sl lS lil ‘ Ll 5S St Se ৩) 
(als) 


“আমাকে নিষেধ করেছেন, মোরগের ঠোকরের মত ঠোকর 
দেয়া হতে, কুকুরের বসার মত পা তুলে বসা হতে এবং শিয়ালের 
মত এদিক সেদিক তাকানো হতে” ৷“ 


এ পর্যন্ত যে বিষয়গুলো আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে তা ছিল 
এঁ সব উপায়-উপকরণ, যেগুলো সালাতে খুশু আনয়ন করে, যাতে 
খুশু অর্জন করা সহজ হয় এবং এ সব কারণ যেগুলো সালাতে 
মনোযোগ ও খুশু নষ্ট করে, যাতে সেগুলো হতে বেচে থাকা সম্ভব 
হ্‌য়। 

আলেমদের নিকট খুশুর মাসআলাটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া ও মর্যাদা 
অনেক বেশি হওয়ার কারণে তারা নিচে উল্লেখিত বিষয়টি নিয়ে 
মতামত ব্যক্ত করেন। 


! দেখুন, ফতহুর রাব্বানী ৪/৯১। 


* ইমাম আহমাদ: ২/৩১১ ৷ সহীহ আত-তারগীব: হাদিস; ৫৫৬। 
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মাসআলা: কোন ব্যক্তির সালাতে বেশি ওয়াস-ওয়াসা পরিলক্ষিত 
হলে, তার সালাত সহীহ হবে ? নাকি তাকে সালাত পুনরায় 


আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন: 


যদি বলা হয়, যার সালাতে খুশু উপস্থিত না থাকে তার সালাত 
সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি, তার সালাতকে বিশুদ্ধ ধরা হবে 
নাকি ধরা হবে না। 


উত্তরে বলা হবে, সাওয়াবের ক্ষেত্রে ধরা হবে না। ততটুকু ধরা 

হবে, যতটুকু সে বুঝতে পারে এবং আল্লাহর স্মরণ করে। 

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি 

বলেন, ৫৮৮ ৩5০ ১) ৩5১১০ ৮ ৭ তোমার সালাত হতে 

ততটুকুরই তুমি হকদার, যতটুকু সালাত তুমি মনোযোগ দিয়ে 

আদায় করছ। 

মুসনাদে একটি মারফু হাদিস বর্ণিত, তাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 

E> ee 5 eb fess NL = 5 DLA Pad al Oh 
Upc Hs 
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“নিশ্চয় বান্দা সালাত আদায় করে, তার সালাতের পুরো সাওয়াব 
পায় না বরং অর্ধেক সাওয়াব পায় অথবা এক তৃতীয়াংশ পায় 
অথবা এক চতুর্থাংশ পায়, এভাবে রাসূল বলতে বলতে এক 
দশমাংশ পর্যন্ত বললেন ৷” 

আল্লাহ তা‘আলা মুসল্লিদের সফলতা পাওয়াকে তাদের সালাতের 
মধ্যে খুশু থাকার সাথে সম্পৃক্ত করেন। এতে প্রমাণিত হয়, যে 
ব্যক্তি সালাতে খুশু অবলম্বন করে না, সে সফল ব্যক্তিদের 
অন্তর্ভুক্ত হবে না৷ যদি সালাতে খুশু না থাকাতে পরিপূর্ণ সাওয়াব 
পাওয়া যেত, তাহলে মুসল্লি সফল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতেন। 
আর দুনিয়াবি বিধান অনুযায়ী যদি সালাতের অধিকাংশ সময়ে খুগশু 
থাকে এবং অধিকাংশ সালাতকে বুঝতে পারে, সকলের এক্য 
মতের ভিত্তিতে তখন সালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং এ ধরনের 
সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। তবে সুন্নাত হল, 
সালাতের পরে হাদিসে বর্ণিত সুন্নাত ও যিকিরগুলো পড়া, যাতে 
তাদের সালাতের দুর্বলতা পূর্ণতা পায় ও ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। 


আর যদি সালাতের অধিকাংশ সময় খুশু না থাকে এবং 
মনোযোগ না থাকে, তাহলে তার সালাত পুনরায় আদায় করা 
ওয়াজিব হওয়া বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। 
ইমাম আহমদের অনুসারী আল্লামা ইবনে হামেদ রহ. এর মতে এ 
ধরনের সালাতকে পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। তাছাড়া 
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সালাতের খুশুর বিধান সম্পর্কেও ফকীহগণের মধ্যে দুই রকম 
কথা পাওয়া যায়। আর দুটি মতই আহমদ ও তার অনুসারীদের 
মত। 


দুটি মতামত অনুযায়ী, যদি কারো সালাতে ওয়াসওয়াসা 
প্রাধান্য পায়, তাহলে তার সালাত পুনরায় পড়তে হবে কিনা এ 
সম্পর্কে ইমাম আহমদ রহ. এর অনুসারী আল্লামা ইবনে হামেদ 
রহ. সালাত পুনরায় আদায় করাকে ওয়াজিব বলেন। তবে 
অধিকাংশ ফকীহগণের মতে পুনরায় সালাত আদায় করা ওয়াজিব 
নয়। 


তারা দলীল দেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সালাতে ভুলকারীকে দুটি সাহু সেজদা করা নির্দেশ দেন, কিন্তু 
সালাত পুনরায় পড়ার নির্দেশ দেন নি রাসূল আরও বলেছিলেন, 
US SHS SH: Js SNe BS So Ih lead oh 
Ue r= 530 2 IS > SR =: 

তুমি এ কথা স্মরণ কর, তুমি এ কথা স্মরণ কর, যে বিষয়গুলো 


সে ভুলে গিয়েছিল সেগুলো সে স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে লোকটি 
কত রাকাত সালাত পড়ল তা ভুলে যায়” 
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তবে এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই যে, এ ধরনের 
সালাতে কোন সাওয়াব নেই; শুধু ততটুকু সাওয়াব পাবে যতটুকুর 
মধ্যে মুসল্লির অন্তর উপস্থিত থাকে এবং আল্লাহর আনুগত্য করে। 
যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
le eS ls Nl a w=: ds Dl or Sra wl Oh 
big Hid wn 
“নিশ্চয় বান্দা সালাত আদায় করে, তার সালাতের পুরো 
সাওয়াব পায় না বরং অর্ধেক সাওয়াব পায় অথবা এক তৃতীয়াংশ 
পায় অথবা এক চতুর্থাংশ পায়, এভাবে রাসূল বলতে বলতে এক 
দশমাংশ পৰ্যন্ত বললেন ৷” 
Ug clic LNs pA 


“তুমি তোমার সালাত থেকে ততটুকুই পাবে, শুধু যতটুকু সালাতে 
তুমি মনোযোগী ছিলে।” যদিও এ ধরনের সালাতকে এ অর্থে শুদ্ধ 
বলা যায়, যে শরিয়ত এ ধরনের সালাত পুনরায় পড়তে বলে নি, 
কিন্তু সালাতের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে এ সালাতকে শুদ্ধ 
বলা যায় নী।!' 


* স্াদারেজুস সালেকীন ১/১১২। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত, 
তিনি বলেন, 
ol a Y > ¢ bl A Sletll 3l DLL S53 of Ih 
Bl al S33 Bb nl DLL S55 Bbc 5 50 55 bb 
SR I= db HS SMS SS: Jy cad sl OF hE G~ 
OE এ WS Sol 125 Bh jo PS 53) be => 
(Le 2; 
“যখন মুয়াজ্জিন সালাতের আযান দেয়, তখন শয়তান বায়ু ছাড়তে 
ছাড়তে পালাতে আরম্ভ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত আযানের আওয়াজ 
শোনা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে দৌড়াতে থাকে । আর যখন আযান 
দেয়া শেষ হয়, তখন শয়তান ফিরে আসে। আবার যখন 
সালাতের একামত দেয়া হয়, তখন সে আবার পলায়ন করে। 
যখন একামত দেয়া শেষ হয়, তখন আবার ফিরে আসে এবং 
মানুষের অন্তরে বিভিন্ন ধরনের কু-মন্ত্রণা দেয়। তখন শয়তান 
মুসল্লিকে বল, এটি স্মরণ কর, এটি স্মরণ কর, তার ভুলে যাওয়া 
বিষয়গুলো শয়তান তাকে তার সালাতের মধ্যে স্মরণ করিয়ে 
দেয়। ফলে সে বুঝতে পারে না যে, কত রাকাত সালাত সে 
আদায় করল। তোমাদের কারো সালাতে এ ধরনের এ সমস্যা 
দেখা দিলে, তোমরা বসা অবস্থায় দুটি সেজদা সাহু করে নেবে”। 
ফকীহগণ বলেন, এটি এমন একটি সালাত, যাতে শয়তান সালাত 
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আদায়কারীকে সালাত হতে গাফেল বানিয়ে দেয়। কিন্তু তাকে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা সাহু করার নির্দেশ 
দিতেন। 


তারা আরও বলেন: এটি হল, সেজদা সাহু দেয়ার আসল রহস্য 
বা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শয়তান বান্দাকে সালাতে ওয়াস-ওয়াসা দেয়া 
ও একজন বান্দা সালাতে মনোযোগী হওয়া বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা 
তৈরি করার কারণে তাকে সেজদা সাহুর মাধ্যমে অপমান-অপদস্ত 
করা। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা 
সাহুকে ‘মুরগামাতাইন’ বা নাকে খত প্রদানকারী বলে নামকরণ 
করেন। 


উদ্দেশ্য এ সব ফলাফল ও উপকার লাভ করা, তাহলে এটা জানা 
আবশ্যক যে এ সবই বান্দার উপর সোপর্দ। সে যদি চায় তা লাভ 
করতে পারবে, আর যদি চায় ছেড়ে দিতে পারবে। 


আর যদি ওয়াজিব হওয়া দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, 

আমরা তাকে তা করতে বাধ্য করব এবং সালাতে খুশু ছেড়ে 

দেওয়ার কারণে তাকে আমরা শাস্তি দেব এবং তার উপর সালাত 
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ত্যাগকারীর বিধান চালু করব, তাহলে আমরা তোমাদের সাথে 
নেই। এ ধরনে কাজকে আমরা প্রশ্রয় দেই না। এটিই হল, 
সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত। আল্লাহই ভালো জানেন। 


128 


পরিশিষ্ট 


সালাতে খুশুর বিষয় কোন ছোট-খাটো বিষয় নয়। এটি 
একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং খুশুর বিষয়টি খুবই ভয়ানক 
ও বিপদজনক। এটি তার ভাগ্যে জুটে যাকে আল্লাহ তা‘আলা 
তাওফীক দেয়। আর সালাতে খুশু অনুপস্থিত থাকা, বড় বিপদ ও 
মারাত্মক খারাপ কাজ। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দো‘আতে বলতেন, 


se Yor EY Sl ihn 


“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন অন্তর থেকে 
আশ্রয় কামনা করি, যাতে খুশু নেই |”! 


সালাতে খুশু অবলম্বনকারীদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। আর 
খুশু হল, মানুষের আত্মার কাজ। সালাতে খুশু কখনো বাড়ে 
আবার কখনো কমে। অনেক মানুষ আছে যাদের খুশু আসমান 
পর্যন্ত পৌঁছে, আবার কতক লোক আছে যারা তাদের সালাত হতে 
বের হয় তারা কিছুই বলতে পারে না। আর সালাতের মধ্যে মানুষ 
পাঁচটি শ্ৰেণীতে বিভক্ত: 


*তিরমিষি, হাদিস ৫/৪৮৫।| সহীহ সুনানে তিরমিযি: হাদিস নং ২৭৬৯ । 
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এক- এঁ ব্যক্তি, যে তার স্বীয় আত্মার উপর অধিক 
অত্যাচারী, যে সালাত আদায় করার জন্য ভালোভাবে ওজু করে 
নি, সময়মত সালাত আদায় করে নি এবং সালাতের ফরয- 
ওয়াজিবগুলো ঠিক মত আদায় করে নি। 


দুই- এঁ ব্যক্তি, যে সালাত সময়মত আদায় করেছে, 
সালাতের ফরয-ওয়াজিবগুলো ঠিক মত আদায় করেছে এবং 
সুন্দরভাবে ওজুও করেছে, কিন্তু সে তার অন্তরের চেষ্টাকে 
শয়তানের কু-মন্ত্রণায় পড়ে নষ্ট করে ফেলছে। ফলে সে ওয়াস- 
ওয়াসা ও চিন্তা-ফিকিরের সাথে সব কিছু হারিয়ে ফেলেছে। 


তিন- এঁ ব্যক্তি, যে সালাতের রুকন ও ফরয-ওয়াজিব 
সমূহের হেফাজত করেছে এবং শয়তানে কু-মন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তাকে 
প্রতিহত করতে সংগ্রাম করছে। সে সর্বদা সালাতের মধ্যে 
তার দুশমন শয়তানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, যাতে শয়তান 
তার সালাতের কোন অংশ ছিনিয়ে নিতে না পারে। এ লোকটি 
সালাত ও জিহাদ উভয় কাজে নিয়োজিত। 


চার- এঁ ব্যক্তি, সে যখন সালাতে দাড়ায়, তখন সে 

ওয়াজিবসমূহ আদায় করে এবং তার অন্তর সর্বদা সালাতের হক 

আদায় ও ফরয ওয়াজিবসমূহ আদায়ে ব্যস্ত থাকে, যাতে কোনো 

কিছু ছুটে না যায় এবং নষ্ট না হয়, বরং তার চিন্তা চেতনা তার 
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সাধ্য অনুযায়ী সবসময় সালাত কায়েম করা, সালাতকে পরিপূর্ণ 
করা এবং সুন্দর করাতে ব্যয় হয়। মোটকথা, আল্লাহর ইবাদত 
করা ও সালাতের গুরুত্ব তাকে সালাতের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে। 


পাঁচ- এঁ ব্যক্তি, যে যখন সালাতে দাড়ায়, তখন সে 
অনুরূপই (পূর্বে বর্ণিত রূপেই) দাঁড়ায় । কিন্তু এ ছাড়াও তার 
অন্তরের অবস্থা ও আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীনের সামনে দণ্ায়মান 
হওয়ার অবস্থা এমন হয়, যেন সে তার অন্তর দিয়ে আল্লাহকে 
দেখছে এবং সে আল্লাহর প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে আছে। আল্লাহর মহব্বত 
ও তার মহত্বে লোকটির অন্তর যেন একেবারেই পরিপূর্ণ । তার 
প্রত্যক্ষ করছেন। যাবতীয় ওয়াস-ওয়াসা ও বিভিন্ন ধরনের আশঙ্কা 
সবই ধুলায় মিশে গেছে। এখন তার মনের মাঝে কেবল আল্লাহর 
মহব্বত ও বড়ত্ব ছাড়া কোনো কিছুই স্থান পাচ্ছে না। তার ও 
তার রবের মাঝে আর কোনো পর্দা বা দূরত্ব রইল না, সব কিছু 
দূর হয়ে গেছে। এ লোকের মধ্যে ও সাধারণ সালাত আদায়কারীর 
মধ্যে আসমান ও যমিনের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তার চেয়েও 
অধিক ব্যবধান রয়েছে। এ লোক তার স্বীয় সালাতে তার প্রভুর 
সাথে ব্যস্ত, আল্লাহর দর্শনে তার চক্ষুদ্বয় সিক্ত। 


প্রথম শ্রেণীর সালাত আদায়কারী, শাস্তি পাবে। দ্বিতীয় 
শ্ৰেণীর সালাত আদায়কারী, জিজ্ঞেসিত হবে। আর তৃতীয় শ্রেণীর 
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সালাত আদায়কারীর গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে। চতুর্থ 
শ্রেণীর সালাত আদায়কারীকে সাওয়াব দেয়া হবে, আর পঞ্চম 
শ্রেণীর সালাত আদায়কারী আল্লাহর কাছের লোক। কারণ, তার 
জন্য সালাতের চক্ষুর সিক্ততার একটি অংশ নির্ধারিত করা 
হয়েছে। দুনিয়াতে সালাতের কারণে যার চচক্ষুদ্বয় সিক্ত হবে, 
আখেরাতে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, সে ধন্য হবে। দুনিয়াতেও 
সেটার (আল্লাহর নৈকট্যের) মাধ্যমে তার চক্ষুদ্বয় সিক্ত হবে। আর 
আল্লাহর সাথে যার চক্ষু শীতল হবে, তার সব চক্ষু প্রশান্ত হবে। 
আর আল্লাহর সাথে যার চোখ সিক্ত হতে পারল না, তার জীবন 
দুনিয়াতে বিষণ্ন হয়ে পড়বে এবং তার না পাওয়ার যন্ত্রণায় সে 
চুর্ণ-বিচুৰ্ণ হয়ে পড়বে ৷”! 


বিনীত প্ৰাৰ্থনা এই যে, তিনি যেন আমাদের সালাতে খুশু অবলম্বন 
কারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর যে ব্যক্তি এ পুস্তিকা তৈরিতে 
অংশগ্রহণ করেছে, আল্লাহ যেন তাকে উত্তম বিনিময় দেন এবং এ 
পুস্তিকাটি যারা পড়েন, তাদের উপকার পৌঁছান। আমীন, 
আলহামদু লিল্লাহি রাব্বুল আলামীন । সকল হামদ তথা প্রশং 
সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্যই । 


* আল-ওয়াবিলুস সাইয়্যেব, পৃ. ৪০ । 
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